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শীদুরেপচশ্দু দে, 
২২1৪ প্যাটটেলনগর, 
ডাকঘব - এখব্কো, 
জোনশেদপূর € ৯ 
বিহার | 


সবিনয় লিবেদন, 

উপাচার্য মহাশয্কে লেখা আপনা ১৯০১১ *৪৭ তাবিখেব পত্রের 
উত্তরে লিখি,'ঘুক্তির সোপান জালালাবাদ শুশ্হে ববীশ্দ্ুনাথ ঠাকুবের ৮টি 
বচনাব (কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ, আশুমেব পব শঘালি, বাজার হস্ত 
করে, আঘবা দুখের বক্তঘুখের, এনোছিলে সাথে করে, যে নদী বু পথে 
যখনি জাগিবে ত্ঘি, চাব না পশ্চাতে ঘোরা) আশ পম্ুহ পকাশের 
শ্রনুঘতি দেওয়া হল | 


আপনার গৃশ্হে বিপুভারতী প্রদত্ত অনুথতির স্বীকৃতি দু্িত হলে, ০ 
বিুজবতীব গুহাপাবের জন্য দুইখানি বই পাঠালে সৃথী হব । 


নিবেদৰক 
754৮ 2০5: 
(জদিশ্দু ভৌমিক) 


উৎসর্গ 


পরম প্‌জনীয়া মাতৃদেবাী 
৩৬/কাদাধ্বনী দে 


শ্রীচ€রণ কমলেষু, 
মাগো, 


যে দাঁস্য ছেলে তোমার সুখের সংসারে আগুণ লা'গয়ে ছিল, তোমার 
চোখের মাঁণই তোমাকে অশ্রুজলে ভাঁসয়েছিল, সেই পাগল-পোলা আজ 
তোমার স্মাত চারণ করছে। 


নক্ষত্র লোকে বসে এই দীীনহশন সেবকের ভন্তিপ্‌ণ প্রণাত গ্রহণ করো 
মা। তোমার মত প.তাত্মা দেবীর চন্দ্র, সুখ, গ্রহ, তারার সঙ্গে নক্ষত্লোকে 
বাস করাই সম্ভব । 


জননী গো, তম ছিলে রাজপূত জননশর মতো বারাঙ্গনা । তোমার 
এক স্তনে ছিল স্নেহ, মমতা, প্রেম-প্রাঁতির অমৃত ধারা, অন্য স্তন ছিল 
সাহস, শান, 'বিক্লম, বীরত্ব, মহত্ব আর দেশাত্ববোধের ক্ষীর রসে ভরা । 
রাঙ্গপৃতান"র ন্যায় স্বহস্তে অস্ব্ে, শস্দ্ে সাঁ্জত করে তুমি তোমার পুত্রকে 
রণ্ক্ষেত্রে পাঠাও নাই বটে, গকম্তু তোমার মনে অ-.সহযোগ আন্দোলনের যে ঢেউ 
লেগেছিল সেই টেউয়ের পনাবনে তোমার সন্তানকে ভাসিয়ে দিতে দ্বিধাবোধও 
কর নাই। 

আবার রণক্ষেত্র গুলীবিদ্ধ তোমাব স্নেহের দুলাল জেলের সেলে বসে 
ফাঁসীর অপেক্ষায় ঠদন গুণছে যখন, তখন মায়া মোহের ফাঁদে পড়ে দুঃখে 
দুঃখে তোমার জীবন ছিল কালা । সেই দ.ঃখের 1দনে পাগাঁণনী প্রায় মঠে, 
মান্দরে, ন্বোলয়ে পাষাণ দেবতার পায়ে মাথা খুটেছ। সাধু সন্ত, ফাঁকর 
আউীলয়ার পায়ে পড়ে আকুল কান্নায় গড়গাঁড় 1দয়েছ । আহার নিদ্রা ভূলে 
গৃহদেবত।র চরণে অন্তরের কাতর আক্াত ভন্তি গদগদ হৃদয়ে জানযেছ। 
লক্ষ লক্ষ বার নাম জপ করেছ ৷ তোমার দেহ-লয়-কারী তন্ময় তপস্যার প্রভাবে 
দেবতার সিংহাসন নড়ে উঠল । 


ফাঁসীর আসামী বে-কসুর খালাস পেল । 
ফুলের গন্ধে, সূর্য কিরণের সঙ্গে মশে আমার অঙ্গনে আছ মা, 
তুম শব শ্রম্টার ছায়ারপে । 
তোমার নামে, তোমার ধ্যানে তোমার জ্ঞানে কত মাধুরী | 
তূমি না বাঁসলে ভালো কে বাঁসবে ভালো ! 
মা, তোমার রাঙ্গা চরণ পুজার একমান্র উপচার নন্দন কাননের পারজাত 
ফুল । তোমার দীনহীণ এই অন্তজ কোথায় পাবে সে স্বগাঁয় উপহার ? 
তাই অধম এই বনফুল দিয়েই মাত আর।ধনার অর্থ রচনা কারল । 
তুমি অগাঁতর গাঁতঃ তোমাতেই চিপ্াদন থাকে যেন আমার মতি। 
তোমার সাধু 


গ্রন্থস্বত্ 


'মৃক্তুর সোপান জালালাবাদ, গ্রন্থের লেখক আমি শ্রীসারেশ দে আমার 
নিজ [লিখিত এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব আজীবনের জন্য শীবগ্নব তথ" চট্টগ্রাম 
স্গাত সংস্থার শাখা সূর্যসেন ভবন” কমিটি কে দান কাঁরলাম । এই গ্রন্থের 
ক্রয় লদ্ধ সমস্ত রমাল1ট সূর্য সেন ভবনের প্রয়োজনে ব্যয়িত হইবে । 
সূহ'সেন ভবন কামাটি যাঁদ কখনও ট্রাসাটর (78516) তে রুপান্তাঁরত হয় 
তবে ওয়ারিশ হিসাবে এই স্বত্ব ট্রাসাঁটর উপর বর্তাবে । তবে এই গ্রম্থের যে 
কোন রূপ পাঁরবর্তন বা পরিবর্ধন ভবন কমিটি আমার 'লাখত অনুমতি ছাড়া 
কাঁরতে পারবেন না। 


ইতি 
শ্রীসরেশ দে 
শ্রীসরেশ দে 
২২/৪, প্যাটেল নগর 
জামসেদপুর৯ 


বিহার 


কৃতজ্ঞত। স্বীকার 


শ্রীমলোক কুমার বসু চৌধুরী মহাশয় এই বহীঁটর আদ্যপ্রান্ত সংশোধন 
করে দিয়ে এবং বহু মূল্যবান উপদেশ দ্বারা বই সবণঙ্গসুন্দর করতে বিশেষ 
যত্ব নিয়েছেন । শ্রী বসহচৌধুরণীর সহযোগিতা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করাছ। 
তরি খণ অপারশোধনীয় । 

অনুরূপ ভাবে ভুলবার নয় বন্ধুবর অদ্ধেন্দু গুহের সহায়তা। তান বার 
বার অন:প্রেরণা দিয়ে উৎসাহত করেছেন, সমালোচনা করে সাহায্য করেছেন । 
তাঁরই সৌজন্যে নেতাদের ও শাঁহদদের ফটোগুলি পেয়েছি । পেয়েছি বহু 
দুলভ প্রামাণ্য দলিল । 

যান আমার বদ্ধদুয়ারে বার বার আঘাত করে আমার বিস্মতপ্রায় স্মীতকে 
জাগয়ে তোলেন এবং হারানো যুগ্রে ইীঙকথা বঙমান যুগের মানুষকে 
জানাতে উৎসাহত করেন, তিন প্রান্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী, এবং বত'মানে 
কাঁলকাতা নাগারক আন্দোলনের নেতা ও কলিকাতা জিলা ন।গারক সম্মেণনের 
সম্পাদক সংস্কৃত অধ্যা”গক শ্লীআঁনলকুফণ ভট্টাচার্য । তাঁর সঙ্গে আলমোড়ায় 
আমার পাঁরচয় ঘটে । তানি আমার পারচয় জানতে পেরে 'মযান্তর সোপান 
জালালাবাদ” বইটি লেখার অনুপ্রেরণা দেন । কয়েকবার বইটির পাম্ডালাপর 
অংশ বিশেষ তানি দেখেছেন এবং নানাভাবে সহায়তা করেছেন । তাঁর সহায়তা 
ভুলবার নয় । এই ইতিহাসের জন্য তাঁর আগ্রহ কত গভীর ও ইচ্ছা কত প্রবল 
ছিল তার দ-্টান্ত স্বরূপ অন্যন্ত তাঁর একটি চঠি ছাপানো হল। 

অতঃপর যাদবপুর বি*বাবদ্যালয়ের ভারতীয় হাতহাসের 'গুরু নানক 
অধ্যাপক', ডঃ অমলেম্দু দে মহাশয় লেখাটির বানান সংশোধন করে আমাকে 
কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন । শ্রী দে মহাশয়ের হীতহাসের প্রাতি আগ্রহ 
ভাঁবষাতে আরও লেখার জন্য আমাকে অনরপ্রাণিত করেছে । 


কাব গুরুর রচনাবলী থেকে অংশাবশেষ উদ্ধত করার অনুমাত 'দিয়ে 
[ব*বভারত বইটিকে উৎকৃষ্টতর করতে সাহায্য করেছে, সেজন্য ব*বভারতীকে 
আমার আম্তরিক ধন্যবাদ জানাই । আমি ধন্যবাদ জানাই শ্রীমিহির বসুকে। 
তিন বহীটর প্রুফ দেখেছেন । এবং তাঁর পরামর্শ প্রশংসনীয় ৷ বহু চেষ্টা 


| ৬] 


করেও যা আম সংগ্রহ করতে পার নাই সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের 
স্মাতিস্তম্ভ ও নোঁটশ বোর্ডের ফটো সরবরাহ করেন শ্রীফাটক উপাধ্যায়। 
শ্রীউপাধ্যায় ১৯৮৭ সালেব জুন মাসে, অমৃতশহর যখন অশান্ত, সেই 
ডামাডোলের সমষে 'জালিযানওযালাবাগ” স্মৃতি কমিটির সেক্রেটারী 
শ্রী ইউ এন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বশেষ সৌজন্যে, এই দুইখানা ফটো 
তুলেছেন। উপাধ্যায মহাশযকে যে কি ভাষায় আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব 
সে ভাষা আমার জানা নাই। 

ভারতী প্রিন্টিং ওযাকসের শান্তিরঞ্ন দাশগৃপ্ড মহাশয ৮দ্রণ শিজ্পো 
তাঁর বহুদিনের অংভন্ঞত" দ্বারা সাহায্য করেছেন, পরামশ* দিসেছেন। ২1 
খণ ও স্খরণীয় | 

ভুল তো মানব জীবনের চিরসাথণ | বহ] প্রকার যত্ব সত্বেও অসাবধনতা- 
বশতঃ কোথাও কোনও ভুল থাকতে পারে । সম্ৃদয় পাঠকবৃন্দ ভুলের প্রাত 
আমাদের দন গাকর্ষণ করলে, পরবতণ" সংস্করণে তা সংশোধন করার বাসনা 


রইল । 


শ্রীসারেশ দে 


অধ্যাপক অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


৮২/ব, রাজা দণনেন্দ্র শ্মিট 
কালিক। তা-৬ 


শ্রীসুরেশচন্দ্র দে মহাশয়কে | 
শ্রদ্ধেয় সুরেশদা 1 


সর্ব-প্রথমে জানবেন আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার।। 

আপনার বই প্রেসে গেলো িনা জানতে চাই ৷ ভুলবেন না, আপানি এক 
গৌরবজনক ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায় । এ অধ্যায় কাগজের বকে 
কালির আঁচড়ে ধরে রাখুন 1 ভবিষ্যং ওকে চায় । আপনার কাছে আপনার 
জীবনের এ অধ্যায়ের যা মূলা দেশের কাছে তার দাম ওর চেয়ে লক্ষগ্ণ 
বেশী । 


আজ আর নয় । আপাঁন আমাদের আর একবার সম্রদ্ধ নমস্কার 'নিন। 
ইতি- আপনার ভাই, 


আনিলকুষণ ভর্্াচার্ 
২৩শে জানয়ারী ১৯৮৬ 


শ্রীসরেশচন্দ্র দে 
২২/৪, প্যাটেলনগর 
জামসেদপুর-৯ 
বিহার 


মুখবন্ধ 


উপনিবেশবাদী ও মহা ধূরম্ধর 'বরাটিশ কুটনশীতিবদের অপ-শাসনের ও 
শোষণের অক্লোপাশের বন্ধন হতে দেশকে মনন্ত করতে ভারতে যে অপ্রাতিরোধ্য 
দেশ প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল তা প্রবাহিত হয়েছিল প্রধানতঃ দুইটি ধারায় । 


একটি গাম্ধীবাদ, অপরটি সশস্ত্র বিপ্লববাদ । জাতির জনক মোহন দাস 
করমচাঁদ গান্ধী অ-সহযোগ আন্দোলনের জনক ছিলেন । আঁহংসা ছিল তাঁর 
সংগ্রামের অস্্র ॥ তাই গান্ধীবাদ যথাথ নাম । 

অপর পক্ষে সশপ্ব স্বাধীনতার উদ্যোগকে সম্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে সুভাষচন্দ্র 
বসু অন করলেন 'নেতাজণ' উপাঁধ, আর রকস্তেরাঙ্গা বিপ্লবের ধারা পেল 
সুভাষবাদ শিরোনাম । কিন্তু বিশ্লববাদের হীতহাস, গাম্ধীবাদের চেয়ে 
1ছিল ব্যাপক এবং কালের বিচারে পুরাতন । তার শাখা প্রশাখা ছাঁড়য়ে ছিল 
সমস্ত দক্ষিণ পূব্ব এঁশয়া, চন, জাপান, ইউরোপ ও আমোরকার নানা দেশে, 
রাশিয়া পর্যন্ত । বলতে গেলে-১৭৬৩ খ্টাব্দের “ফকির-সম্াসীর 
বিদ্রোহ? হতেই তার জন্ম । 

১৭৫৭র পলাশী যুদ্ধের পর রাজনোতিক ষড়যন্ত্র ও ডামাডোলের মধ্য 'দিয়ে 
ভারতবাসীর কেটে যায় কয়েক বৎসর । সেই নৈরাজ্যের সময়েই ধূর্ত ইংরেজ 
শাষকের কুটিল চক্রান্ত বুঝতে ভারতের কৃষককে অধ্ডে কম্তু ভুল করেন নি। 
দেশের প্রশাসনে শ্বেত-ইন্দুর ঢুকে দেশের ধনভাণ্ডারকে তছনছ করে দিচ্ছে, 
এই আতি সত্য,অত্যন্ত ানভ্ল সত্য নিঃসংশয়রূপে সর্বপ্রথম চাষীভাইরা অন্তরে 
উপলদ্ধি করেছিলেন । ১৭৯৩ খন্টাব্দে লড“ কর্ণওয়ালিশ সম্ট ও প্রাদেশিক 
শাসকগোচ্ঠীর মদতে পুষ্ট এচরস্থায়শ বন্দোবস্ত'এর ফলে পরগাছা, ভুইফোর 
জাঁমদারদের জম্ম, ও তাদের প্রত/ক্ষ আর ধূর্ত ব্রিটিশ সরকারেব পরোক্ষ কুশাসনে 
লাম্ছত ও শোষণে বাঁণ্চত ভাগ্যহশন করকগণ 'তিস্ত, 'বিরস্ত ও আতিষ্ঠ হয়ে 
ওঠেন । কারণ জামদারী প্রথার ফলে ভারতের চিরাচারিত গ্রাম-সমাজ-ভাঁত্বক 
প্রাচীন কৃষি ব্যবচ্ছা সম্পূর্ণ বিধস্ত হয়ে যায় । ফলে বৃদ্ধি পায় শোষণ, 
বৃদ্ধ পায় নিষযাতন | লণ্ডনের চাঁহদাও বৃদ্ধ পায়। দ্টা্ত স্বরূপ- ইন্ট 
হীম্ডয়া কোম্পানীর শাসনকালে বোম্বাই প্রদেশের খাজনা ছিল আশি 
লক্ষ টাকা । মহারাণী 1ভক্লোরিয়ার রাজদ্ধে সেই রাজস্ব বাদ্ধি পেরে হ'ল 
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দুই কোটি উনচাল্লশ লক্ষ টাকা । তবুও তাঁকে দয়ার-সাগর-ভারত-সমাক্ঞ্ী 
বলেই আভাঁহত করতে হল । হায়রে ভারতের ভাগ্য ! 

নির্দয় সরকারের আগ্রাসী নীতর ক্লমবন্ধণনান লালসা গমটাতে দারদ্র 
কৃষকদের গাটের কাঁড় মাঠের ফসল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদারগণ খাজনা, 
তহ:রী, পথকর, জলকর, বিবাহকর, পার্থণী, পণ্যাহ, »কুল খরচ, ডাক খরচ, 
তগথ* খরচ,ভোজ খরচ, সেস্‌ প্রভৃতি বহু হাস্যকর আঁছলায় আদায় করতেন। 
হতভাগা চাষীগণ জাঁমদারের দাবী মেটাতেই ফতুর । তাই তারা ক্ষুধার 
অসহ্য জহালায় দিশেহারা । ক্ষাধতদের কাছে আইন শৃঙ্খলার কোন মৃল্াই 
রইল না। অনাহারে ক্লিট দালত হাদয়ের সান্ঠত বিক্ষোভ নানা প্রদেশে 
বদ্রাহের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়ল । নির্ধ্যাতিত হৃদয়ের সর্বস্বহারাদের হা-হা- 
কার ধনুকের শাণিত তীরের মধ্য "দিয়ে প্রকাশ পেল । উদাহরণ রূপে উল্লেখ্য 
১৭৮৩ সনের রংপুরের কঁষক বিদ্রোহ, ১৮৪৪ সালের ভীল বিদ্রোহ, ১৮২ 
সনের শোন বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ভগবান 'বরসা বিদ্রোহ, 
আসামের রা্গয়া বিদ্রোহ, ১৮৭৮ সনের নখলচাষাদের 'বদ্রো*, এই সবই ছিল 
দ্বৈরাচারী শাষকদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজার সশস্ত ম্ান্ত যুদ্ধ । 


পরাধীন ভারতবাসণর এই স্বাধীনতার ম্পহাকে দাম্ভিক ইংরেজ সরকার 
অনাধকার চচ্চণ ভাবল । দুবেলা দহমুঠো খেয়ে বেচে থাকার আঁধকারের 
দাবীঁকে ভেঙ্গে ছুরে, গুরিয়ে দিতে হৈ, হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জামদারের 
লাঠীয়াল। লাঠিয়ালের সাহাযো এল সরকারের পহালশ, রাইফেলধারশ জোয়ান । 
সবার পেছনে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়াল লালম:খো ফৌজ । তবে, হাঁ” -এই 
সবই ছিল 'বাচ্ছল্ন ও 'বাক্ষগ্ত অভ্যুত্থান । 

বঙ্গদেশে যিনি ভারতের স্বাধীনতার প্রথম স্বপ্ন দেখোঁছলেন সেই দেশ- 
বংসলের নাম ছিল খাঁষ রাজনারায়ণ বসু । নিম্নের দাললাঁট তারই সাক্ষ্য 
বহণ করে । 

জোড়া সাকোর ঠাকুর পারবারের জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঞ্জীবনী সভা নামে 
একটি গপ্ধ সামাতি স্থাপন করেন । রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মত নামক প.ন্তকে 
নিম্নোস্ত পারচয়টি পাওয়া যায় । “জ্যোতিদাদা একাঁট পোড়ো বাড়ীতে এক 
গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন । একটা পোড়ো বাড়ীতে তার আঁধবেশন । খাপ্বেদ 
পুথি, মড়ার খুল আর খোলা তলোয়ার 'ছিল তার অনুষ্ঠান। রাজনারায়ণ 
বসু তার পুরোহত | সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম 1” 
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পরবতর্ণকালে ১৮৭৪ সালে বিলেতে ব্যারষ্টায়শ পাশ করার প্রাকালে 
সংরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্যারস্টার 'প, মন্ত্রের আলাপ । তারপর 
ভারতে বন্দেমাতরমের স্রষ্টা বাঁষ্কমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
এসে 'মি্ত মহাশয়ের মধ্য স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা জেগে উঠে । তিনি ১৯০২ 
সনে মদন মিন্র লেনে অনুশীলন সাঁমাত স্থাপন করেন । এই সাঁমাতর সভ্যগণ 
সশস্ত বিদ্রোহে ভারতের স্বাধীনতা অজণনে শিঝবাসী ছিলেন । সশস্ম মহন্ত 
যুদ্ধের অন্যতম সেনাপাঁত হলেন বাঙ্গলার বাঘ বাঘা-যতীন। এই বাদ্ধদীপ্ত 
দেশ প্রোমকের সঙ্গে স্বামী অখন্ডানন্দের মাধাগে স্বামশ গববেকানন্দের আলাপ 
হয় । স্ব মীজ ষতখপ্দুনাথকে য্যান্ত 1'য়ে বহাকষে দিলেন যে ভারাতর বাজ- 
নোতিক স্বাধ'নতা দেশের সবপ্রকার কল্যাণের শুনা স্ব" প্রথম প্রয়োজন । 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা না এলে বি*বমানবের আধ্যাত্বক ব্লত অসণাঞ্ধ থাকবে । 

তারপর ১৯০৩ সনে স্বাধীনতার আর এক স্বপ্নদ্রষ্টা শ্রীঅরাবন্দ ঘোষ 
বধদা হ'তে বঙ্গে এলেন । সাথে নিয়ে এলেন মহারাষ্ট্রের ঠাকুর সাহেবের 
ি্লব মন্ত্র । উঠলেন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভ্ষণের বাড়ী । পরাধীনতার 
বেদনা বিদ্যাভূষণকেও িচাঁলত করোছল । গিতনি নিভূ্ত এক বৈঠকে 
গ্রীঅরাবিন্দু শ্রীধতীন মুখাজাঁ (বাঘা যতীন ) ও শ্রীধতীন ব্যানাজাঁকে 
€ পরে নিরালদ্ব স্বামী ) মিলত করলেন । তিন জনেরই জীবনের প্রধান 
লক্ষ্য--সশস্ত অভুখানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অজন । 

বাঙ্গলায় পা দিয়েই শ্রীঅরবি্দ দেশের যুব শাল্তকে ক্ষান্র ধর্মে দীক্ষা 
দিতে 'বন্দেমাতরম' পান্রকার মাধামে জবালাময়শ ভাষায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে 
বিস্লবের বাণণ ছাড়িয়ে দিলেন । তাঁর তেজোদীপ্ত উপদেশ বাঙ্গালার তরুণ মন 
ও মাঁস্ঙত্ককে দেশপ্রেমে বাঁময় করে তুলেন । স্ট হল এক দল রাজনোতক 
সম্্যাসীর | 

জন্ম নিল কানাই, ক্ষা্দরাম, সত্যেন, প্রমোদের মত বঙ্গমাতার বারসন্তান 
গণ । রাসাবহারী রস, যতীন মুখাজাঁ, যাদুগোপাল মুখাজীঁ, এম, এন, রায়, 
অরাবন্দ ঘোষের মত নব নব তত্ব সূন্টিকারী "চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞ । 
মাতৃঘন্ত্ের সেই ঢেউ চট্গ্রামকেও উদ্বোলত করল । ভারতের পাবদগন্তে এই 
চট্টগ্রামে, মধ্যান্থ সূযে'র ন্যায় দেদীপামান, দেশ মাতার একানণ্ঠ সেবক, স্ 
কুমার সেনের ওরফে মান্টারদার আবির্ভাব হল। যেন আগুনের একাঁট 
স্কালঙ্গ | 
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স্বাধীনতার সাধক মাস্টারদা দেশপ্রেমিকদের 'ভ্তিমত চেতনাকে সচাকিত 
করে তুললেন । সাধারণ মানুষের দুঃখ দারদ্র ও গ্লানতে আভভূত হয়ে, 
1তাঁন চট্টুলের ঘরে ঘরে জাগরণের বাণী পেশছে দিলেন | চট্গ্রামবাসীর মনে 
স্বদেশ প্রেমের আগুন জেবলে চট্টগ্রামকে করে তুললেন আঁগ্নগভভা | সেই দেশ 
প্রেমেরই পারণতি- চট্রগ্রাম যবাধদ্রোহ__জালালাবাদের যুদ্ধ । 


জালালাবাদ তার আঁজণ্ত গৌনবের প্রাপ্য ময্যদা পায়নি । পায়ান 
ইতিহাসে তার যথাযোগ্য স্থান । কাবণ দেশ ছিল তখন বদেশী শাসনের 
অধীন, সত্য প্রকাশে দেশবাসীর ছিল সবকারী দমন, পেষন ও পশড়নের ভয়। 
সত্য কথা বলে সরকারও দেশের সন্ত 'নাদুঙ বি্পব [সিংহকে শ্রাগাতে চায়ান। 
ক্রালালাবাদ সম্বন্ধে এপ্য*ত যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা নিছক জালালাবাদ 
যশ্ধের বিবরণ হ'তে পারে, কিন্তু তা জালালাবাদের হীতহাস নয় । সেখানে 
অনেক কথা বলা হয়েছে তবুও সব কথা বলা হয়ান ৷ 


তাছাড়া ভারতের কুবের ভান্ডারকে নিংড়ে নিষে ব্রিটেনকে সমদ্ধশালা 
করার দুর্ণশতির বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িযে ছিলেন তাদের মধ্যে কত শত 
মহ।আ যে ফাঁসীর মণ্ডে, গুলীর আঘাতে, পুলিশের ডান্ডার বাড়তে মত্যু 
বরণ করেছেন, তাদের সকলের কাহনী ইতিহাস ধরে রাখতে পারোন । 
একাদন জালালাবাদ শাহদদেরও গৌরবগাথা বিল্মতির অতলে হারিয়ে যাবে 
সেই আশৎকায় ভীত হয়ে কাঠবেড়ালী হয়েও সেতু বন্ধনের মত দুরূহ কাজে 
আমি ব্রতী হয়েছি । সেই জন্যই 'লাপ ও চিন্রে মযান্তুর তীর্থ জালালাবাদের 
অবতারণা । সব্বোপাঁর যাঁরা ইীতিমধোই ইতিহাসের নায়কে পাঁরণত হয়েছেন, 
সেই দধিচীদের বারত্ব, বোশল্ট্য, বাপ্ধ, ত্যাগ ও দেশ প্রেমের চেহারা দেশ- 
বাসীর মননের জাবনী-শান্ত বহুগুণ বাঁড়য়ে তুলেছে । এখানেই পারশ্লানের 
রাস্তা হয়ে গেল, সেই তথ্য যথ।সাধ্য ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করোছ । বইটি 
পাঠান্তে যাঁদ একজন দেশ-সেবকও িবরলে বাঁসয়া একবারের অন্যও এই 
স্বদেশ পাগলদের মাতৃষজ্জঞে আত্মবলীর মহানৃভবতা উপলাঁষ্ধ করেন ও ত্যাগের 
উত্জঙ্ল মাহমা স্বীয় জীবনে অনঃসরণ করতে চেম্টা করেন তবেই আমার বহু 
'দনের যত্ব শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব। 


শ্রীনূরেশ দে 


ভূমিকা 


ধারবাজ ব্রাটশ কৃটনোতিকগণ সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে সন্ত্রাসবাদ ও 
সংগ্রামীদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যা 'দিষে বিদেশী সরকার ম্যান্তযে।দ্ধাদের প্রাতি 
জনসাধারণের ঘহণার উদ্রেক করে এই আন্দেলনকে দমন করতে চেঙ্টা করে- 
ছিলেন, কিন্তু তাঁরা তা কবতে পারেন নাই! তাদের শত চেস্টা সত্বেও সরকারের 
দমন, পাঁড়ণ, নিযাতনকে উপেক্ষা কবে এই আন্দোলন দিন ছিন ব্যাপকভাবে 
প্রসার লাভ করেছে । 


এই আন্দোলনের উদ্গাতা, নেতা ও কমঁদের অসংখা বিবৃতি, বস্তৃতা, 
লেখা ও বন্তবা হতে একথা সংস্পম্টভাবে আভবান্ত হয়েছে যে এই আন্দোসনের 
একমান্র লক্ষ্য ছিল- সাম্রাজ্যবাদের শঙখল চূর্ণ করা ও পূর্ণ স্বাধ*নতার 
জন্য দেশব্যাপী সংগ্রাম সণ্বঠন করা । জালালাবা"দব কমী ও নেতাদের মধ্যে 
পরস্পরের মধ্যে আলাপ-মালোচনাতেও এই সতাই সস্পহ্চর্‌পে প্রাঙভাত 
হয়েছে । 

তাছাড়া মুক্তি পিয়াসী পরাধীন জাঁতর তরুণরা কখনও কখনও অত্যাচারী 
বিদেশী সরকারেব নিষ্ঠুর নিাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে প্রাতবাদ জানায়, 
তবে তাতে অস্বাভাঁবকতা 'কছ? আছে ক 2 না, কেবল সেজন্যই জাতীয় 
আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদ পধায়ভুস্ত করা যাান্তযৃত্ত । এক্ষেত্রে প্রধান বিচার্য 
[বিষয় হল, সেই যুগে, সেই বিপ্লব প্রচেষ্টা জাতির অগ্রগাতকে বাহত করাছিল, 
না, মুস্তপথে জাতকে উৎসাহ্ত করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল । 


কেবল মান্র সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজাবাদের অনচর, সামপ।জাযবাদের প্রসাদে 
যারা সৌভ।গ্যের সুযোন পেয়েছিল কেবল তাদেরই বস্তব্য ছিল এই তশন্দোলন 
প্রগাতির পরিপন্থী । অথচ এই আন্দোলনের ফলে জনসাধারণ উংসাহত বোধ 
করেছিল, নানাভাবে আন্দোলনকে সাহায্য করোছিল ও সহানহভাতি দেখিয়ে- 
ছিল । নতুবা মাণ্টারদ।'র পক্ষে চার বৎসরকাল (১৯৩০-১৯৩৩) আত্মগোপন করে 
এই আন্দোলন পারচালনা করা তাঁর পক্ষ সম্ভব হত না। একথা আত সাঁঠক 
ও সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে আন্দোললের এই ধরনের বিকাশই ইতিহাসের 
অমোঘ গাঁত । 
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বাংলাদেশে ১৯০৮, ১৯০৯ এবং ১৯১০ সনে যে বিপ্লবী কমণপ্রচেন্টা 
হয়েছিল প্রাথানক পর্ধায়ের এই 'বস্লব বহুদূর অগ্রসর হতে না পারলেও 
্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রভাত প্রাতঃস্মরণীয় শহীদদের অতুলনীয় দেশপ্রেম 
ও আত্মদানের আদর্শ দেশবাসনকে 'বপ্লবের প্রাঁত শ্রদ্ধাশীল, যুবকদের [বিপ্লবের 
প্রাতি আকৃষ্ট করোছল । 

তারপর রাসাঁবহারী বসুর নেতৃত্বে দেশীয় সিপাইদের সহযোগিতায় সারা 
ভাবতে বিগ্লব অভ্যুত্থানের যে আয়োজন হয়েছিল, শেষ মুহতে" ১৭৫৭র মত 
এক মিরজাফর দ্বারা সেই পাঁরকন্পনা ফাঁপ না হলে এই অভুাখানের প্রচেষ্টা 
যে কি পারণাত লাভ করত তা আজ কল্পনা করাও কঠিন । 

অতঃপর প্রথম িশ্বষুদ্ধের প্রাক্কালে যতন মৃখাজর নেতৃত্বে, মহেন্দ্র- 
প্রতাপ, হরদয়াল, এম, এন, রায় প্রভৃতির সহযোগিতায় জামণন সাগ্রাজোর 
সাহায্যে বিদেশ হতে অস্ত্র আমদা'ন করে ভারতে 1বগ্লবী অভু)খানের চেষ্টা 
করা হয় । এই 'দ্বিতীয় পধণায়ের আন্তজাতিক বিরাট বিপ্লবাঁ পারকজ্পনাও 
বার্থতায় পরযবাসত হয়। 

যা ঘটে যায় তার 'নারপেক্ষ 'বিবৃতিই সাধারণত ইাতিহাস | কিন্তু আত্ম- 
াবাবরণ মূলক কাঁহনী তা নয়। 'যাঁন কাহনীকার তান যাঁদ ঘটনার অংশ- 
গ্রহণকারী হন তবে অনেকগুলি তাঁর নিজের উদ্যোগে ঘটে । তাই তার লেখায় 
থাকে আবেগ, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, আনন্দ, হতাশা, আশা প্রভাত মানাসক পার- 
বত'নের প্রকাশ । তাই সুরেশ দে বাস্তব ঘটনার জীবন্ত রূপ বিবত করেছে 
মান্ত। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীর ঘণা ও দেশপ্রোমকের জন্য অসীম দরদ 
সুস্পষ্ট রূপেই ফুটে উঠেছে তার লেখার ছতে ছত্রে। 

কাহিনীটি হল-_ইংরেজের কুণাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা যৃত্ধের 
একাঁট অংশ । সুরেশ ছিল ব্রাটশ ও বিগ্লবী ধৃদ্ধের মুখোমুখনী লড়াইয়ে এক" 
জন সংগ্রামী সৌনক । ইতিহাস মুগ্টার হাতেই এই হীতহাস লেখা । তাই 
কাহনী এত বাস্তব, প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছে । আমার বিশ্বাস, এই 
বই সহজেই সকলের মন স্পর্শ করতে পারবে । এখানে বলে রাখা ভাল এই 
বিশ্ব আন্দোলনে যারাই ঝাঁপয়ে পড়েছিলেন তারা সকলেই ছিলেন মধ্যাবত্ত 
শাক্ষত পারবারের তরুণ তরুণীগণ, অজপ সংখ্যক ইংরেজ ভস্ত পারবার ছাড়া, 
আপামর জনসাধারণ ছিলেন বিপ্লবের প্রাতি অনুরত্ত ও সহানুভ্াতশীল । 

বিদেশী সরকার পশৃশান্তর উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষে তাদের শাসন ও 


[১৪] 


শোষণ ব্যবম্থা কায়েম করোছলেন ও পাঁরচালত করাঁছলেন । পরাধীনতার 
শৃঙ্খল ছিন্ন করতে, অপখাসন হতে দেশকে মুস্ত কবতে, সাম্রাজাবাদকে 
উৎখাত করতে হিংসার বিরুদ্ধে হিংসার পথকেই বিস্লবীরা যতন্তিসক্রত বলে 
1বাবেচনা করোছিলেন । আহংসায় 'ব*বাসীদের মধ্যে আহংসাই ছিল মুখা, 
স্বাধীনতা গৌণ । একথাও এখানে উল্লেখষোগ্য যে তাঁরা বলতেন 'হংসার 
স্বাধীনতা কাম্য নয় কাম্য নয । আবার ইতিহাসকে গবকৃত করে তাঁরাই বলছেন 
স্বাধীনতা আহংসার পথে এসেছে । 

কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত, কুৎসার প্রচেষ্টা সত্বেও ১৯৪৫ ও ১৯১৪৬ সনের 
সংগ্রমের ইাতহাস চিরস্মরণীয় হ'ষে আছে । নেতাঞ্জীর আজাদ হিন্দ ফৌজের 
প্রভাব, নৌশবদ্রোহ এক আ'বস্মরণয় ঘটনা । একথা আজ প্রমানের অপেক্ষা 
রাখে না যে এই সমস্ত দুবার আন্দোলন ১৯৪৭ সনের আপোষ মনমাংসাকে 
ত্বরান্বিত করেছে । 

শবস্লব আন্দোলনে আতঙ্কিত, সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতম দগননশীতি 
এই আন্দোলনকে দমন করার শ্চণ্টা কবেছে । বিস্লবের এই ব্যর্থতার ইাতহাসও 
দেশের মানুষকে 'বগ্লবী আন্দোলনেব প্রাতি আঁধকতর সহান.ভঠীতশীল 
করেছিল এবং বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে সময় সথয় অতুলনীয় বীরত্বের 
প্রকাশও দেখা গিয়েছিল । 

শ্রীমরাঁবন্দ, পালন দাশ, পি, মন, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ মনীষীরা যে 
প্রেরণা সৃষ্টি করোছলেন ও উদ্যোগ নিয়োছলেন পরবতাঁকালে ১৯৩০ সনে 
চট্টগ্রাম 'বিদ্রোহ তারই পাঁরণাত স্বরূপ । 

১৯২৯ সালে ৩১ ডিসেম্বর ভারতীয় জায় কংগ্রেসের লাহোর আঁধ- 
বেশনে ভারতের লক্ষ্য পূণ“ স্বাধীনতা বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পূর্ণ 
স্বাধীনতা লাভের জন্য কোনও উদ্যোগ আয়োজন ছিল না। ১৯৩০ সনের 
১৮ই এীপ্রল চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘাঁটয়ে মান্টারদা সর্ধ 
সেনের নেতৃত্বে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রাতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয় । এই 
ঘোষণা সম্ভব হয়েছিল সশস্ব বিপ্লব বাহনীর শাস্ত, বল, বীর্ধ ও সাহসের 
ছবারা । চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রাথামক সাফল্য যুবশাস্তর একাংশকে বিপ্লবী কর্ম- 
পম্থার দিকে দুর্নিবার ভাবে আকর্ষণ করে এবং খুব অঙ্প সময়ের মধ্যে 
দেশের বাভন্ন স্থানে নানাভাবে বিশ্লবা কর্মপ্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে। 

১৯৩০ সনের ২২শে এপ্রল জালালাবাদ পাহাড়ে সাম্রাজ্যবাদী দৈন্যদের 
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ও বঞ্লসবী সেনাবাহনীর যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের মর্যাদা আঘাত হানা সম্ভব 
হযোঁছল । তার ফলে সমগ্র দেশ, বিশেষ করে বাঙ্গলাদেশের যুবশান্ত প্রগাত 
বস্লবণ প্রেরণা অনুভব করেছিল । 

জালালাবাদ বক্ষাবহীন নাতিউচ্চ ঝোপ-ঝাড় বাঁশন্ট ছোট একঠি পাহাড়ের 
নান । ২১শে এপ্রল রান্ি ভোর হওয়ার প্রাক্কালে একদল মত্যুভয়হীন স্বদেশ 
পাগল বপ্লবীরা এই পাহাড়ে এসে আশ্রব নিলেন । উদ্দেশ্য এখান হতে পাঁচ 
মাইল দে চট্টগ্রাম সহরে প্রবেশ করে আরও একবার 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ শান্তকে 
পষু“দস্ত করে বিপ্লব-আদর্শকে উদ্জ্বলতর করা । 

[বপ্লবীদের দেশপ্রেম যে কত গভীর, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে কত তাঁর 
গছল তারই 1নদশ'ন পাওয়া যায জালালাবাদ সংগ্রামে । এই সংগ্রামে কে বাঁচবে 
আর কে মরবে তা চিন্তার বিষয় ছিল না, চন্তার বিষয় ছিল এই মযৃন্তি-সং- 
গ্রামকে ক করে পাঁরপূর্ণভাবে সাফল্যমন্ডিত করা যাবে । 

কিন্তু সোঁদন সহ আক্রমণ করা 1বগ্লবদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই । কারণ 
১২শে এ্রীগ্রল বেলা (তিনটার সময় ইন্টার ফ্রাণ্টয়ার রাইফেলস: (7856917 চ7910- 
1)07 [২116১। ও সুরমা ভ্যালী লাইট হর্প (981708 ৬৪11০5 1161) 170156) 
নামে দুই কোম্পানী (0০77080$) সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন টেইট (08176, 1410) 
কর্ণেল ডালাস স্মিথ (0০01. 198115 91161 ) এবং পুীলসেব ডি, আই, জি 
ফাবমার (10.7.0. 7410)61 ) বিপ্লবীদের বন্দী করা মতলবে জালালাবাদ 
আক্রমণ করলেন । 

বিপ্লবী নেতা লোকনাথ বল জালালাবাদের বক্ষে এমন একটি ব্যহ 2চনা 
কবলেন ও ব্রিটণ সৈনাদের জন্য মরণফাঁদ ফাঁদলেন যে রণকৌশলের বন্দু 
[বসর্গও রণদক্ষ ইংরেজ সেনা-ন।য়কেরা বুঝতে পারেন ন। 'র্রাটণ ফোঞ্জ 
আক্রমণ করতে এসেও বাম্তবপক্ষে তারাই আক্রান্ত হলেন । বিশ্লবী বাহন 
অতাঁকতে, আচশ্বতে ঝড়ের বেগে শত্ুবাহনীর উপর ঝাঁপয়ে পড়লেন। ঘটনার 
আকাঁদ্মকতায় ভাল করে শন্রুপক্ষ ছু আন্দাজ করার পুবেই বহ্‌ জওয়ান 
হত ও আহত হলেন । বাকীরা ভাত মেষপালের ন্যায় যোদকে দুচোখ যায় 
সোঁদকে পাালয়ে প্রাণ বাঁচালেন ॥ বেতনভোগা ব্রিটিশ ফৌজণীদের ্বদেশপ্রেমণ- 
দের দ্বারা প্রথম পিটুনীর টাটানী উপশম হ'তে না হ'তেই গ্বিতণয়বার আরুমণ 
করেন ও পরাজয় বরণ করেন। প্রথম পরাজয়ে শত্রুর মন ভেঙ্গে পড়োছিল, 
দ্বিতীয় পরাজয়ে আমির মেরুদন্ডই ভেঙ্গে পড়ল। ততায় আরুমণে 
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মোঁশন গানের বিরুদ্ধ ম্ব্প পাল্লার শুধু রাইফেল ও মাস্কোট্র হাতে 'নয়ে 
বিস্লবীরা প্রথম ও ছ্বিতীয় যুদ্ধের মত সমান পারদার্শতা দেখাতে পারেনাঁন 
বটে, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় তারাই লাভ করেন । শু প্রথম ও ব্ংতীয় যুদ্ধে 
বস্লবীদ্র কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনাঁন । তৃতীয় যুদ্ধে ১২ জন বিপ্তবা 
শহীদ হন ও তিনজন আহত হন। আর সরকারের ঘোষণা অনুসারে 
জালালাবাদ য:/ম্ধ সরকারের ৮০ জন সোঁনক মৃত্যুমুখে পাতত হয়েছে । 
বে-সরকারী মতে বহ 1 আহত অনেক । 
আঁ্নযুগের সেই বীরত্দের কাহনীই “নধাস্তর সোপান জালাল।ধদ” 
বইতে জালালাবাদের বার যোদ্ধা শ্রীমান সুরেশ তার প্রত্যক্ষদশী জ্ঞাণ সন্দর 
রূপে বর্ণনা বরে সংষ্পন্টরূপে ফুটিয়ে তুলতে চেস্টা করেছেন, আমার মতে 
তা তান পেরেছেন । যা এক কথায় বলা যায় তা দশ কথায় বম্তাঁরত ব্যাখ্যা 
করে সত্যকে মৃত করেছেন । আঁম আশা কাঁর বীরতেৰর এই বস্মৃতগ্রায় 
ইতিহাস পাঠকদের দ্বারাও সমাদত হবে। 
গায় ভারত 


২, যদ? ভট্টাচার্য্য লেন, লে 
নী 


কালীঘাট, কাঁলকাতা-২৬ 


জালালাবাদ 


“বাঁজল ভয়, আঞ্জল জয় সার্থক হলো কাজ !” 


২২শে এপ্রিল শ্রদ্ধায় স্মরণীয় একটি দিন, ভারতবাসদর গব* করার মত 
একাঁটি তারিখ । স্বাধীনতা সংগ্রামের এঁতিহাসক কারণে তার অমরত্ব । সে 
ইতিহাস রস্তের অক্ষরে লেখা দেশপ্রেমীদের বরত্বের ইতিহাস | সে ইতিহাস 
বীর চট্টগ্রামের ইতিহাস । 

চট্টগ্রাম অবিভন্ত ভারতের পুবদগন্তের এক ছোট্ট প্রাম্তীয় জেলা সহর, 
প্রকাতির রম্য ক্লীড়া-নিকেতন । পুর্বে সুউচ্চ পাহাড় গারো আর লুসাই । 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । তার বুকের উপর 'দিয়ে শুভ্র উপবাঁতের ন্যায় প্রবাহিত 
তিন নদী- হালদা, কর্ণফুলী, আর দাঁক্ষণে শঙ্খ | প্রভাত সর্ষের অরুণ 
কিরণ সবার আগে চট্টলবাসীদেরই আঁভবাদন জানায় ৷ সমদ্দ্রু যেমন উত্তাল, 
উদ্দাম, অপ্রতিরোধ্য চট্টগ্রামবাসীরাও তেমাঁন সংকল্পে কঠোর, সাহসে দুজরয়, 
ব্রত সাধনায় দুর্মদ | তাদের আদর্শ আকাশের মত উচ্চ, আর বাাম্ধ তরবারির 
মত শাণিত । 

এই চট্টগ্রাম ছিল সর্বভারতীয় সশস্ বিশ্লবের বিরাট সংগঠনমালার মধ্যে 
একটি কোরক । 'কিম্তু এই কুশড়টি ছিল আঁ্নগভ। 

যখন অবাবন্দ ঘোষের উদাত্ত আহবান, রাসাঁবহারী বসুর এন্দ্ুজাঁলক 
সংগঠন শান্ত, যতীন্দ্র মুখাজাঁর দক্ষ ও গঠনশীল অধ্যবসায়ের অভাবে অসহায় 
শবগ্লবীদলগুীলর আন্তত্ব বিপন্ন, তখন নৈরাশ্যের জড়তা ঝেড়ে ফেলতে 
চট্টগ্রাম নিজের প্রচেষ্টায় আগ্নেয়াগারর বিস্ফোরণের মত বিদ্রোহে ফেটে পড়ে- 
ছিল । তারই একটি স্ফুলঙ্গ ২২শে এাপ্রলের ঘটনা, যা ঘর্টেছিল জালালাবাদ 
পাহাড়ে । চট্টগ্রাম শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দুরে । ১৯৩০ খন্টাব্দের 
২২শে এীপ্রল এই জালালাবাদ পাহাড়ের পাষাণ বেদীমূলে বারেজেন শহীদ 
তাদের বুকের তাজা রন্ত দিয়ে শৃঙ্খালত দেশম।তৃকার মুস্তিষজ্ঞে অর্থ রচনা 
করেছিলেন- জীবনাহীত 'দয়ে, বারোজন দধাঁচ আপন বুকের পাঁজর 
জবািয়ে, স্বাধীনতার জয়যান্তার পথকে আলোকিত করেছিলেন । জালালাবাদের 
বর মান্তযোদ্ধারা ভয়কে জয় করেছিলেন । মৃত্যুর গর্জনের মধ্যে শুনে- 
ছিলেন দেশবন্দনার সঙ্গীতের সর । দাসত্বের শিকল বিকল করতে জন- 
গণমনে তুলোছলেন বগ্লবের ঝড় । 
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জগং জোড়া সাম্রাজ্য শান্তর গবে স্ফীত ব্রিটিশ 'সংহ সেদিন মাত্র একাম্ন- 
জনের এক মততু পাগল কিশোর বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে, রস্ত কুকুরের 
মত পালাতে পথ পায়ান । যে 'র্াটিশ [২0199 7311621018 [২165 1176 ৬/2/93 
বলে অহংকার করতো তাদের সেই আত গর্বকে বিস্লবীরা খব করোছিলেন। 
ব্রিটশের সঙ্গে পাঞ্জা লড়োছলেন। ইংরেজের লাল মুখে কলঙ্ক লেপন 
করোছিলেন, 'সিংহকে পাঁরণত করেছিলেন শেয়ালে । আতবি*বাসে অবিচল 
মার ৫১ জদ দামাল বাঙ্গালী তরুণ বিদ্রোহ আধুঁনক সমরাস্বে সাঁত্জত সমর 
কুশলীদের নাস্তানাবুদ করোছিলেন, পালাতে বাধ্য করোছিলেন শুধু আত্ম- 
শান্ত দিয়ে-_আত সাধারণ ও পুরাতন মাস্কেত্র রাইফেল হাতে ধরে। 
স্মরণীয় সেইজন্য, সেইজন্যই বরণীয় । 

গল্প কথা নয়, এটা প্রতাক্ষ সত্য যে- মহাজাতর তন্ত্রীতে তারা দীপক 


রাগিনীর সুর ধ্বানত করেছিলেন । 
“দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে” 


২২শে এরঁপ্রলকে জানতে হলে একট: পিছনে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন 
রয়েছে । দাশ্ভিক ইংরেজের প্রায় দু'শ বছরের কুশাসন আর যথেচ্ছাচারের 
জাঁতাকলে পিষ্ট আর ক্রিপ্ট হয়ে উত্যান্ত ভারতবাসী প্রাতকারের জন্য যখনই 
সরব হয়েছে, তখনই ক্লুর কুচক্র ইংরেজ রাজপুরুষেরা কুটকম্মর সহায়তায় 
ষড়যন্মের জাল বিস্তার করেছে, দানবায় দলনে সেই আন্দোলনের মেরুদন্ডটাই 
ভেঙ্গে দিয়েছে- গণযাড়য়ে দিয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে । ১৯৩০ খন্টাব্দের 
১৮ই এরাপ্রলের (0০০ 1211089) রাত্রিতে চট্টগ্রামের ধুব অভ্যুত্থান ছিল এই 
চিরাচরিত ধারার এক ব্যাতিক্রম । 

ইচ্ডিয়ান 'রিপাবালকান আর্মর ([..) চট্টগ্রাম শাখার সদস্যবৃন্দ রাজ- 
শীন্তর সমস্ত ফাঁদ বানচাল করে তাদের সমস্ত কৌশলকে ব্য করে । চক্রান্তের 
চর-কে চরম দুভেণগে ফেলে রাজাবধিকে বিপথগামী করে 'ব্রাটিশ শান্তর অস্পা- 
গারগুলি দখল করে নেন । বিপ্লবগণ 'ব্রাটিশকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাদের রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা অধিকার করেন এবং স্বাধীন ও সারভৌন সামায়ক বিগ্লবী সরকার 
প্রাতম্ঠা করেন । সবসম্মাতক্রমে বিশ্লব নেতা মান্টারদা স্য সেন ক্রাস্তকারণ 
সরকারের রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচিত হন । রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশে ভারতের জাতয় 
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পতাকা-_তেরঙ্গা ঝান্ডা, পূর্ণ স্বাধীন জাঁতর মর্ধাদায় আকাশে উঁত্ডন করেন । 
বিস্লবীগণ উড্ডীয়মান জাতণয় ঝান্ডাকে সামারক কায়দায় আঁভবাদন করেন ॥ 
'বন্দেমাতরম» ও “ভারতমাতা কি জয়” ধান দ্বারা স্বাধীন দেশের প্রথম 
জাতীয় পতাকাকে আভনম্দন জানান । 

রাষ্ট্রপাত মান্টারদা নৃতন সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করেন, নবজাত 
রাষ্ট্রের আচরণ 'বাঁধর সংকঙ্প বাক্য উচ্চারণ করেন | বিগলবশগণ বিজয় উল্লাসে 
ফেটে পড়লেন । আনন্দে, গৌরবে ঘন ঘন জয়ধ্যান 'দিয়ে দশাঁদক কাঁপিয়ে 
তুললেন । ৬০ কন্ঠের এক]নাদ মেঘ গঞ্জনের ন্যায় আকাশ বাতাস মাথত 
করলো । সেই উল্লাস ধ্বান 'ব্রাটশ 'চত্তকে 'নিতান্ত 'বিচাঁলত করোছিল । ভয়ে 
দিশ্বাদিক জ্ঞানশন্য হয়ে 'ব্রাটশের পাঁচ শতাধিক সংরক্ষিত সৈন্য (২65616 
1০1০6) সোঁদন প্রাণ হাতে নিয়ে পাঁলয়েঞছল। 

এই অভাবনীয় আকাঁষ্মক বিপষ/য়ে চট্টগ্রামে বসবাসকারণ ব্রিটিশ সন্তানদের 
মন ভেঙ্গে পড়েছিল । দুশ্চিন্তা আর আতঙ্কে তারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। 
মান গেছে, এখন প্রাণ যায় যায় । 

আঁগ্নকঞ্গ বিপ্লবীগণ শহরের শীস্তকেন্দ্র-পুলিশ অস্তাগার ও আক- 
িয়ারী (৪811157) ফোর্স অস্ত্াগার, দুইটিই দখল করোছলেন, টোলগ্রাফ ও 
টোলফোন ভবনাঁট ভস্মগভ্ত হয়েছল। 

শহর থেকে আঁশ মাইল দুরে লাঙ্গলকোট আর পণ্চান্ন মাইল দরে ধূম 
অবাস্থত । জেলার প্রাম্তসীমায় এই দুই জায়গাতেই রেলের লাইন উৎপাঁটিত 
এবং টোলগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়োছল । বাহাব*ব থেকে চট্টগ্রাম 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়োছল। বাহ্র চট্টগ্রামের সাহায্যের সমস্ত পথই 
বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । এই বিপদের বেড়াজালে আবদ্ধ হতবাঁপ্ধ বিদেশীরা 
আত্মগোপনের নিরাপদ স্থান খু'জছিল। তারা বূকঝতে পেরেছিল নরেশ 
রায়, 'ন্রপৃরা সেন আর বধু ভট্টাচাষ/ সহ ৬ জন সশশ্ঘ বিস্লবী কেন 
তাদের ক্লাবে গিয়োছল। 

রাজশান্তর অঙ্গ হসাবে যারা নিজেদের ক্পনা করতেন, যারা রাজশান্তর 
নানা অমানহীষক নৃশংসতার শারক 'ছিলেন তাঁরা সৌঁদন অন্তর থেকে উপলাধ্ধ 
করেছিলেন যে আস্তত্ব বিলুপ্তির শেষ সীমায় এসে তারা দাঁড়িয়েছে । ভয়, 
সংশয়, আশঞ্কা ও অনিশ্চয়তার শিকারে পারণত হয়ে আজ অতাঁত দৃক্ষ্মের 
সমশক্ষা চলেছে তাদের মনের গহনে । 
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অতি ভজপ রন্তক্ষয়ে, শুধু শোর্য দেখিয়ে যাদুকরের মত 'ব্রাটশের সমস্ত 
সংরক্ষিত সামারক শাল্তকে বিগ্লবীরা যেভাবে পঙ্গ; করেছিলেন তা হীতিহাসের 
পঞ্ঠায় অতীব বিরল । রণপটু, আত দ:ঃসাহসী দচারজন ইংরেজ মেজর 
জশবনের সব আশা ত্যাগ করে বিগ্লবীদের মোকাবিলা করতে িষোছল 
কিন্তু বিপ্লবীদের নৈপুণ্যের মুখে, প্রাণের ভযে হাতের অস্ত্র ও গাঁড় ফেলে 
পাণলযে বাড ফিরতে হযোছল সক্লবেই । শারীরিক ও মানসিক উভয়াবধ 
শীশ্ততে সকলেই হযোছণ সম্পূর্ণ অবসন্ন । আত সাহসী ছযজন রাজভন্ত, 
রাজকর্মচারীদের রাজছন্ রক্ষা করতে 'গয়ে বিপ্লবীদের হাতে চরম পুরস্কার 
পেষে শেষ শষ্যায শঘন করতে হযোছিল । 

জেলাব দণ্ডম.ণ্ডের কর্তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট: বিশ্লবীদের গন্ধ পেয়েই 
কাল্ভার্টের মধ্যে গা ঢাকা দিযে প্রাণে বাঁচলেন । তাঁকে বাঁচাতে স্বেচ্ছায় প্রাণ 
দিলেন তাঁরই বাঁডগার্ আর ড্রাইভার । 

গছ? ভারতীয়ের মৃত্যুতে 'বপ্লবারা মর্মাহত হলেন। তদুপার রান্র 
দশটায় এক ইস্তাহার বিলি করা হল। তাতে চট্টগ্রামের সর্বত্র বিদ্রোহ ঘোষিত 
হয়। পরের দিন সকলকে ভারতীয় গণপ্রজাতদ্্র বাহিনীতে দলে দলে যোগ- 
দান করতে আহ্বান করা হল। নবশান্তর যোগদানে যে উচ্ছ্বাসের সৃষ্ট 
হবে, বার্ধত বলে ষে প্লাবন জন্ম নেবে তার দুজর়্ তরঙ্গাঘাতে তারা 
কোথায় ভেসে যাবে সেই চিন্তায় 'ব্রাটশদের রানির ঘুম ছুটে গেল। সর্বাধি- 
নায়কের আদেশে সামায়ক সরকারের সমর পারিষদের মম্ণা সভা বসল। 

তন্য সকলের মধ্যে মাস্টারদার স্বাতন্ত্য লক্ষ্য না করে উপায় ছিল না। 
অপার রহস্যের অতলে অপরূপ রতনের সম্ধানে ফিরছে তাঁর চোখ ! সস্নেহে 
গ্রত্যয়কন্টঠে বললেন-_উপলাষ্ধ সারবন্তু । বৃহ করে মহৎ করে 'বিগ্লবশ 
স্বপ্ন রচনা করতে হবে । বড় একটা স্বছ্নের মধ্যে ছোট্ট একটা সাধনা সার্থক 
হয়েছে । উজ্জঙ্লকে আরও উজ্জল করতে হবে । মহামানবের আশীবণদে 
ভারতেব মানসলোকে ছাড়িয়ে আছে মহারত্ব সন্ভার | সারা ভারতের মানুষকে 
জাগষে তুলতে হবে। 

পরাধশন জাতির মানাসক শান্ত আত দূর্বল, জ্ঞানও নিতান্ত সামান্য। 
অবিরাম চেস্টার সাহায্যে অলস জনশাস্তর প্রাতভা স্ফুরণে সহায়তা করতে 
হবে। এদেশে কত অসাধারণ মানুষ আছেন, তাঁদের খু'জে বার করা 
হবে আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। 
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তাঁর বন্তব্যে দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই, ধোঁয়াটে ভাবের মধ্যে তা শেষ হয় 
না। মুখ দিয়ে বোরয়ে আসে শান্তময়ী বাণী । তারপর য্যান্তাসম্ঘ চিন্তা 
প্রণালী "বারা এই সিদ্ধান্তে উপনগত হওয়া গেল যে, বিপ্লব প্রবাহকে দীর্ঘ" 
স্থায়ী করতে ও দুগগত জনজশীবনকে সংকীর্ণতার উধর্ তুলে জন-মানসে 
[বগ্লবের ভিত গড়ে তুলতে হবে । সেজন্য এখানে আক্রা-ত হয়ে জীবন দান 
না করে, স্থান ত্যাগ করে, বার বার আক্রমণের দ্বারা কায়েমী স্বাথের প্রাতভ্‌ 
যারা, তাদের মুখোশ খুলে দিয়ে বিশ্লবের সম্ভাবনাময় দিগন্তকে উত্জবল 
করাই সর্বসম্মাতক্রমে যযস্তিযুস্ত ও তত্বাসম্ধ বলে গ্রাহ্য হল। বুকভরা আগ 
নিয়ে, বিজয়দ*প্ত বিপ্লবীগণ বাঁজত ভাাম ত্যাগ করলেন । 


“বারদল, চল সমরে” 


দুর্বার গাঁতর প্রেরণায় মান্টারদার নিরশে, আঁম্বকাদার পারচালনায় 
1বগ্লবারা এগয়ে চলেছেন । বহনযোগ্য অন্র-শম্ত কাজ আর সংকজ্পে 
দঢ় মন নিয়ে দ্রুতপদে এাঁগয়ে চলেছেন । একদকে গুলী ভাত ঝোলা, 
গুলীর ভারে টানটান। আরেকাদিকে রাইফেল মাস্কো্রর নল কাঁধে, হাতে 
হাতল । কোমরবন্ধে ঝুলন্ত কিভজ্গভার, গায়ে রিপাঝালক আর্মির পোশাক-_ 
খাঁঁক হাফপ্যান্ট ও খাঁক হাফসাট। পায়ে খাঁক মোজার উপর সাদা কেডস 
শু । তার সঙ্গে রয়েছে ফাস্টএডের সরঞ্জাম ও জলপাত্ত। 

তাঁরা চলেছেন দুঃসাহসিক আঁভযানে, চ'লেছেন পায়ে পা ফেলে দ্রত- 
গাঁততে । “সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছাড়তে হবে।” তাই চলেছেন 
মাঠের মাঝ 'দয়ে ক্ষেতের আল ধরে । চলতে চলতে তারা একট তরমুজ ক্ষেত 
পেলেন । বড় ছোট, মাঝারি নানা প্রকার আকর্ষণীয় তরমুজে ক্ষেতটি ভরা ॥ 
দেখামান্ত, ক্ষুধার্ত ও িপপাসাত [বগ্ছ বদের ক্ষুধা ও তৃষা একসহ্গে জেগে 
উঠলো । তারা তরমুজ ক্ষেতে হম'ড় খেয়ে পড়লেন । কাছে কৃষকগণ চৌকি 
দিচ্ছিলেন, চাষী ভাইরা এাগয়ে এলেন । বেছে বেছে বড় ত্ড় পাকা পাকা 
কয়েকটা তরমহজ সংগ্রামীদের হাতে তুলে দিলেন। 'দিয়ে গর্ববোধ করলেন । 

আবার যান্র। শুরু হল। আবরাম সৈই যাণ্তা। সে চলার যেন শেষ 
নেই, ক্লাম্তিহণন পদবান্তার গাঁতর ছন্দে এগয়ে চলেছেন রান্তর অন্ধকারে । 
এইভাবে চলতে চলতে ক্ষুধায় ও ক্লাম্তিতে সকলেই ক্লমশঃ অবস্ম হয়ে পড়তে 
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লাগলেন, পদক্ষেপ ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দলের প্রাতাঁট সদস্যের এই 
অবসন্নতা আঁম্বকাদার চোখ এড়ায়ান । আম্বকাদার আদেশে দলের সকলেই 
দড়ষে পড়লেন । আঁম্বকাদা সবাইকে সেখানে দাঁড় কাঁরয়ে সামনে এাঁগয়ে 
গেলেন । এক দোকানের বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত করলেন । কোনও 
সাড়া নেই । গভীর রাতে সকলেই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন । আঁম্বকাদা দমবার 
পান্র নন, ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাতে দরজা প্রায় ভাঙ্গার যোগাড় শুরু 
করে দিলেন । অনেক ডাকাডাকি, হাঁকা-হাঁকি, দরজা ধাকা-ধাকর পর ঘুম 
জড়ানো চোখে এক বৃদ্ধ মুসলমান দোকান? দরজা ফাঁক করে উশীক মারলেন । 
মুখে দাঁড়, পরনে লাঙ্গ । 

আঁষ্বকাদার সেই সৈনিক বেশ। সামনে ঝুলন্ত দুইটি 'িরভলভার, 
কাঁধের পেছনে রাইফেল, চশমার ভিতরে জবলজহলে দুইটি চোখ । এই গভীর 
অন্ধকারে এই চেহারা দেখে বন্ধ হতব্যাম্ধ, ভীত । বৃদ্ধের মনে সন্দেহ । 
এক সতা, না অলীক। 

আম্বকাদার আবেদনে বৃদ্ধের সম্বিং ফিরে এল । সহাসো আঁম্বকাদাকে 
“সালাম আলেকুম” বলে আম্তাঁরক স্বাগত জানালেন । 

বৃদ্ধের বিস্কুটের দোকান | 'বিপ্লবারা ক্ষুধার্ত জেনে ভান্ডার উজাড় 
করে, যত তার বিস্কুট ছিল সব 'দিয়ে দিলেন ৷ এই বৃদ্ধের দেওয়া বিস্কুট 
বিপ্লবীদের পেট ভরাবার জন্য যথে্ট ছিল না। এই সামান্য খাদ্য তাদের 
ক্ষুধার তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দল । অবশেষে গ্রচুর পারমাণে জল পান করে 
পাকস্থলীর শৃনাস্থান পূর্ণ করলেন । আঁম্বকাদা ফ্যাসাদে পড়লেন বিস্কুটের 
দাম দিতে গিয়ে । সেই বৃদ্ধ বিস্কুটের দাম কিছাাতিই গ্রহণ করবেন না। এই 
না-পাক কাজ তিনি কিছুতেই করবেন না, করতে পারবেন না। 

তার বন্তব্য-আপনারা ষে দেশের জন্য প্রাণ দান করতে প্রস্তুত আ'মও 
সেই দেশের মানুষ হয়ে, সে দেশের মাঁটর শস্যে শরীর প:্ট করে যাঁদ এই 
সামান্য ত্যাগট্‌কু না করতে পারি তবে এন্তেকালের সময়ে যে “দোজখেও 
জায়গা হবে না, বাবু 1” 

এ যেন রামচন্দ্র চরণ স্পর্শে অহল্যা উদ্ধার । গ্রামীণ বাজারের গরীব 
গ্রাম্য দোকানীর সংপ্ত স্বদেশপ্রেম বিস্লবীদের মংস্পর্শে উত্তাল হয়ে তার 
সমগ্র সন্তাকে প্লাবিত করেছে । সেই মুহূর্তে সে ভুলে গেছে সে দার, 
ভুলে গেছে, জীবনধারণের একমান্্ উৎস দোকানের পণাঁজটুকু চলে গেলে 
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কাল দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। সেভুলে গেছে দোকান বন্ধ হয়ে গেলে, 
সী পুত্র কন্যা সহ কাল উপবাস করতে হবে। পাগল করা দেশপ্রেমে সেও 
উদ্বৃষ্ধ হয়ে উঠেছে । শেষে আঁম্বকাদা অনেক যুস্তি দেখিয়ে সেই বৃদ্ধকে 
তুষ্ট করে তার পাওনা মিটিয়ে দিলেন। 

ক্ষণক িরাঁতর পর আবার চলার আদেশ হল । এবার চলবার গাঁত 
আরও দ্রুত! কোথায় চলোছি আঁম্বকাদা 'ভিন্ন কেউ জানেন না। কতদ্‌র চলতে 
হবে তাও কেউ জানে না । শুধু জানে, চলবার আদেশ হয়েছে, চলতে হবে। 
আর জানে মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুনির জন্যই এই বিরামাবহীন চলা, তাই 
বিস্লবীরা ছুটে চলেছেন এক অজানার সন্ধানে । তাদের বকের বল, মখের 
মম্ত্-_“রস্ত যারা, সর্বহারা, সর্বজয়ণ বিশ্বে তারা ।% 

চলতে চলতে যখন রাতের আঁধার পাতলা হতে শুর করেছে, খন পর্ব 
দগন্তে ভোরের সংকেত দেখা দিয়েছে তখন 'বিপ্লবীরা নাগড়খানা পাহাড়ের 
চুড়ায় আশ্রয় নিলেন। পাহাড়াঁট বৃক্ষবহূল । ঘন পল্লবের শীতল ছায়ায় 
সমাচ্ছন । এখানে সেখানে সবুজ লতাগল্মে ঝোপ বাড়ে সমাবৃত | মধ" 
গম্ধী নব পুষ্পকাল পুঞ্জে পুঞ্জে মধুকরদের প্রলুব্ধ করছে, মদ; মলয় 
বাতাসে বন বনাম্ত শিহরিত হয়ে আনন্দের অনভ্যাত জাগিয়ে তুলেছে । 
সেই মনোরম শোভা আর গ্থান মাহাঝ্ম্ে সকলেই প্রভাবিত হলেন । ভোরের 
সুশীতল সমরণে সারা রাত্রির চলার ক্লাশ্তি দূরীভূত হল। চার পাচিজনে 
এক একাঁট দলে 'বিভন্ত হয়ে মণ্ডলাকারে সমস্ত পাহাড়ের বুক জুড়ে ছাঁড়য়ে 
বসলেন, পাহাড়াঁটকে একটি দুর্গে পারণত করলেন, হাতের রাইফেল, কাঁধের 
ঝোলা আর জলপান্ন নিজের নিজের পাশে রেখে, ভারবহনের কণ্ট লাঘব 
করলেন । 

চন্দ্রের মধ্যে যেমন কলগ্ক আছে, এই বিজয়ের মধোও হতাশা ছিল। 
আঁন্নদদ্ধ 'হমাংশ? সেন, আনন্দ গুপ্ত, মাখন ঘোষাল, অনন্ত সং ও গণেশ 
ঘোষের অভাবে এই বিজয়ে হর্য ও উচ্ছলতার মধ্যে বিষাদও মিশোছল। 
তাঁদের অভাবে দলের সকলের মনেই অস্বস্তির একটা কাঁটা বিধোছিল। 

দলের প্রাণ পুরুষ ছিলেন মান্টারদা ! অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ছিলেন 
ছদয়। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষকে তৈরণ করোছিলেন মান্টারদা ৷ অনন্ত সং, 
গণেশ ঘোষ তৈরী করোছলেন ইন্ডিয়ান রিপারিক আর্ম। 'িপ্লবীরা পাহাড়ে 
এসে আত্মগোপন করোছলেন। গোপনীয়তার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা নয়, ভয় ও 
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নয় । আত্মগ্াপ্তর আসল প্রয়োজন ছিল, আভনব উপায়ে, আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে 
লড়বার জন্য, নব নব পদ্ধাততে রণকৌশল রচনার জন্য, আঘাতের পর আঘাত 
হেনে প্রলয়গ্কর আক্রমণে আক্রমণে ভারতের বসবাসকারণ ব্রিটিশ মনকে ভয়ার্ত 
করার জন্য । পৌরুষ ও সাহসিকতার সাহায্যে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের 'ভীত্তমূলকে 
নড়বড় করে তুলবার জন্য । সর্বোপার প্রয়োজন 'ছিল-বচ্ছিল্ন 'বিগ্লবাীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করা । 

সাবধানতার মার নেই । সবৈব সফলতা সত্বেও ছোট একাঁট ভ্রাটর জন্য 
ণবরাট ক্ষাত হয়ে যেতে পারে । শন্রু পরাঁজত, 'কম্তু শত্ুুর চর এখনও 
সাক্রয় । মূহ্‌তের ভুলে সব লন্ড ভন্ড হয়ে যেতে পারে। গ্রাতকারের জন্য 
অভিজ্ঞ ও দায়িত্ববান বিস্লবী ছাড়া অন্য কাউকে ভাবা যায় না, তাই 
মাস্টারদা সেনা নায়ক লোকনাথ বলকে বিপাত্তর আশঙকা ও গুরুত্ব সব 
বুঝয়ে বললেন । মাস্টারদা কোনও আদেশ দিলেন না। শুধু তাঁর কর্তব্য 
বৃদ্ধিকে সজাগ করে দিলেন । 

জেনারেল বল চার-পাঁচ জনের একাঁট বিভাগ তোর করলেন । ঝোপের 
আড়ালে আড়ালে পাহাড়ের গায়ে গায়ে 'িগ্লবীদের বাঁসয়ে দিলেন । তাঁরা 
সারা পাহাড়ের দেহ জুড়ে অতন্দ্র অপেক্ষায় মণ্ডলাকারে বসলেন । এমন 
একাঁট রণকৌশল গ্রহণ করলেন যেনষে কোন 'দিক থেকে শত্রুর আগমন 
দু1স্টগোচর হয় । আর দুটি পোঁস্ট্র দল তোর করলেন । প্রত্যেক দলে তিন 
জন করে সৌনক প্রহরী- একদল পূব হতে পশ্চিমে, অন্যটি পশ্চিম হ'তে 
পুরে পাহাড়ি প্রদাক্ষণ করতে লাগলেন । প্রহরণগণ ধবর পদক্ষেপে গাছের 
আড় লে, নিজেদের লোক চক্ষুর অন্তরালে রেখে ঘুরে ঘুরে সব দিকেই লক্ষ্য 
রাখাঁছলেন ৷ তাদের কাঁধে রাইফেল, গবে স্ফীত বক্ষ, দান্টিতে আত্মীবন্বাসের 
দাতি । তারা দঢুতায় লৌহদণ্ড, সতকর্তায় উৎকণ্, আগ্রহে উন্মৃখ | তাঁক্ষ7 
দন্ট নিকটে ও দূরে নিক্ষেপ করে প্রাতিট দ্রম্টব্কে নিরীক্ষণ করছিলেন 
আত মনোযোগের সঙ্গে | মাঝে মাঝে দাম্টকে প্রসারিত করে বহু দুরের 
বস্তুকে প্রত্যক্ষ করছিলেন ৷ তাদের দহণ্টতে ফাঁক ছিল না। 


“আগ।নের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে” 


অদরে, ছোট ছোট চারাগাছ বেম্টিত, ছায়াচ্ছন্ন এক বিরাট 'বিউপধর নিচে 
মান্টারদা অনাবিল প্রশান্তিতে মন্ন। প্রাণবন্ত মান্টারদার মনাট ছিল স্বচ্ছ 


মুন্তর সোপান জালালাবাদ ৯৯ 


সাললের মতো শুদ্ধ আর স্নেহ মমতা ও ভালোবাসায় পারপূর্ণ | শুধু 
বৈপ্লাবক কারণে তা কঠিন বরফে পাঁরণত হতো । 'হিমাংশু সেন পালিশ 
লাইনে অস্ত্রাগারে আন্নসংযোগের কালে দগ্ধ হয়ে কাতরোস্ত করাছলেন 
“আমায় গ্যাল করুন, আমাকে মেরে ফেল,ন, শেষ করে দিন, বগ্লবীর 
প্রত্যাশা--বীরের সদগাঁতি হতে দিন” । সেই বাক্য যন্ত্রণার তার কশাঘাত 
মান্টারদার চিত্তকে 'বিচালত করতে পারোন, পারোন তাঁর ভাবান্তর ঘটাতে । 

তখন তাঁর তরঙ্গায়িত মানস সরোবরে স্নেহের পদ্মাট একবার ভাসছল 
আবার ডুবাছিল | ভালবাসার মোহ তাঁর বগ্লবী বিচারকে পরাস্ত করেছিল । 
[হমাংশু সেনের সুব্যবস্থার জন্য অনন্ত সং, গণেণ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত ও 
মাখন ঘোষাল একটি গাড়ি করে চলে গিয়েছিলেন । 

এই ভুলের জারমানা দিতে হয়েছিল প্রচুর | দণ্ড হিসাবে হারাতে হয়েছিল 
চারজন সঙ্গীকে ৷ তার মধ্যে অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষ 'ছিলেন সংগঠনের 
মেরুদণ্ড ৷ এরই প্রাতক্রিয়াতে দলের শুধু অঙ্গচ্ছেদ ও শান্ত ক্ষয়ই হয়ান, 
দলের মানদণ্ডও দুর্বল হয়োছিল । বশেষ করে অনন্ত সিং গণেশ ঘোর 
জন্য মান্টারদাও একটু বেশশ স্নেহ পোষণ করতেন । 

বিস্লবাঁরা যেমন মান্টারদার কথায় প্রাণ দিতে পারতেন, মান্টারদার প্রাণও 
গবস্লবীদের জন্য সমান মমতায় অনুরাঞ্জত হতো । 

“মরণ কর্মসনচ” (10986) 21০£110175) ছিল এক মহান বৈপ্লাবক 
অনুষ্ঠানসূচী । সেখানে ছিল মাতৃপ্‌জার অর্থরুপে প্রাণ বিসজনের মন্ত্রনা। 
সেই কর্মসূচী রূপায়িত হলে ইীতহাসে রচিত হতো এক 'বপ্লবাত্মক এরীতহ্য । 
যে শান্ত আত সততার সঙ্গে অন করা হয়েছিল, যে কঠিন পারাস্থাতি, 
ভ্রুাটহীন অক্লান্ত চেষ্টায়, নির্ভুল উদ্ভাবনী শাল্তর সাহায্যে আতিক্রম বরা 
হয়েছিল, সেই শান্ততে অনপ্রাণত হয়ে শ্ুবেন্টিত আভমনহার ন্যয় দুশমন 
ধ্বংস করতে করতে 'নিঃশেষে প্রাণ আহত দেওয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য । সেই 
আত্মাহতির আদ্নপ্রভা দেশকে দেখাতো চলার পথ । শত্রুর রন্তু আর আত্ম- 
বালর রুধর স্রোতে ভঙ্গ হতো মাতৃভযামর নিদ্রা । 

“পনঃশেষে প্রাণ যে কাঁরবে দান ক্ষর নাই তার ক্ষয় নাই”-_এই মহামন্ত্ 
আর অমর মরণের এই লাঞ্জবনী দৃষ্টান্ত _ পঙ্গব, জরাগ্রস্ত, নিষ্ভেজ 'নিশ্চেন্ট 
দেশটাকে করত--সতেজ । করত আমত তেজে বীর্ঘবান। জয় করত ভারা» 
দুব্লতা, নিবীর্যতা আর নিরাশা । 


১০ মান্তর সোপান জালালাবাদ 


সবাই খন আপন আপন দায়িত্বে রত, মান্টারদা বিরাট এক বিউপীর 
শনচে মণ্নচিত্ত । আমরা সকলেই কাজ কার পাঁচ হীন্দ্রয়ের সাহাযো, মান্টারদার 
ছিল ছয়টি হীম্দ্রয় । যে বিশেষ হীশ্দ্রিয়ের সহায়ে বৈজ্ঞানিক তার গবেষণায় 
নূতন সত্য আঁবম্কার করেন, কাব তার কঙ্গনাকে নিয়ে ধান কঙ্পলোকে, 
সেই বিশেষ শীল্ত দ্বারাই তান লোকের মনের ভাষা পড়তে পারতেন । এই 
বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে কাঁচা লোহাকে ঘষে-মেজে শান 'দিয়ে অস্নে পারণত 
করতেন । সাধারণকে করে তুগতেন অসাধারণ | লোকে যা আগামীকাল জানতে 
পারবেন তা তান অনেক আগেই বুঝতে পারতেন । 

প্রথমেই তাঁর মনে ভেসে উঠলো স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল করার 
মধ্যে যে খত ছিল সে বিষয়টা । চট্ুগ্রামের টৌলফোন ও টোলগ্রাফ ভবনাঁট 
পুরোপ্যীর বিনন্ট করে চট্টগ্রামের বাইরে খবর চলাচল ব্যবস্থা বিকল করা 
হলেও ডবলমাঁড়ং বন্দরে অপেক্ষমান জাহাজাট ছিল অক্ষত ৷ জাহাজের 
বেতার যন্মাট ছিল কার্ষক্ষম | বিপন্ন চট্রগ্রামের 'বিপাত্তর বার্তা বাঙ্গলার 
গভর্ণর স্টানীলি জ্যাকসনের কাছে পেশছোছিল যথাসময়ে 'বিনা বাধায়-_এটাই 
মান্টারদার ক্ষোভ । 

তাঁর চিন্তার স্রোত আবার বাধা পেল লাঙ্গলকোটে রেললাইনের ধারে । 
এখানে ট্রেন যাতায়াত বন্ধ, রেললাইন উৎপাঁটিত বহন্দুর পর্যন্ত । একটা 
মালগাড়ি লাইনচাত হয়ে বিনা প্রাণ সংহারে স্থানাট ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত 
হয়েছে। এই সবই ঘটেছে উপেন ভট্টাচার্যের নেতৃতে। পাঁরকজ্পনাটি সম্পর্ণ 
সূচারুরূপেই সমাপন হয়েছে । কিন্তু উৎপাঁটিত রেললাইনটির মেরামাততে 
বাধা দেওয়ার ছিল না কোনও ব্যবস্থা । ফৌজন ট্রেনগুলি ডীড়য়ে দেওয়ার 
জন্য ছিল না ভিনামাইট পোঁতা । যাঁদও এই ক্ষুদ্র ও বাক্ষপ্ত বিচযাতিগদলো 
পবরাট সাফল্যের তুলনায় সমুদ্রে শিশির বিন্দুর সমতুল্য, তবুও মান্টারদার 
পববেচনায় এই সমস্ত ভুলের মূলে রয়েছে অজ্ঞতা, তাই তাঁর হায় আক্ষেপের 
আঘাতে বিচালত । 'তাঁন ভাবছেন মনন শীল্তকে একমুখী করতে না পারলে 
নল চিন্তা আসে না। চিত্তকে একাগ্ন করতে পারলে তবেই তুচ্ছতার মধ্যে 
পাওয়া যায় অসাধারণকে | 

ম্তু এই তিনজন, এরা কারা ? কোন্‌ গোপন রহস্যের সংঘ ধরে এদের 
মলাপরামর্শ, তাদের কিসের আভযোগ ? কার কাছে আভিযোগ ? তাদের চোখে 
মুখে কিসের উৎকণ্ঠা? মন কোন: চিন্তায় ঠাসা ? 


মৃত্তর সোপান জালালাবাদ ১১ 


একালের সমাজের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দর্পণে প্রীতাবান্বত তাদের মন। 
আজ সমাজে ষে পাপ আর অন্যায়ের কালো ছায়া পড়েছে, লোভ, ক্ষমতা 
আর বগ্নার ঘ্বন্দেৰ দেশের সবণঙ্গে ষে পচন ধরেছে, মানুষ হারাচ্ছে তার 
শুভবুদ্ধি। সেই পচা সমাজদেহে আজকের অপ্ব্লোপচার দেশকে কি সং্থ 
করে তুলবে * তারই অনুভব অনরাঁণত হচ্ছে তাদের অন্তরে বাহরে । আর 
এই ধর্মযুদ্ধ চড়াম্ত বিদ্দঃতে পেশছে দেওয়ার কাজে আন:যাঁঙ্গক উপাদান- 
গুলিকে কাজে লাগাচ্ছে নিরলসভাবে । 

এই পটভূমিকায় মাষ্টারদা, নির্মলদা ও লোকাদা পরামর্শের জন্য একান্ত 
হয়েছেন একান্তে | মাম্টারদার নামের মধ্যেই যেন একটা যাদ: আছে । এই 
নাম শুনলেই শিরায় শিরায় নেচে ওাঠ রম্ত কণিকা । মনের মধ্যে যে ছবি 
ভেসে ওঠে, তা হলো জ্ঞান ও বাদ্ধর জীবন্ত বিগ্রহ । 

মাস্টারদা এই মন্্রণা সভা আহ্বান করলেন, কারণ এই ব্যবস্থাপক সভায় 
সমগ্ত ঘটনার চুলচেরা বিচার হচ্ছে। ভুল ও সন্দেহ সংশোধিত হচ্ছে, সত্যাসত্য 
নিত হচ্ছে। বদগ্ধ বিপ্লবীদের সৃষ্টিশীল পরামশ* অনুমোদন করছেন । 
কিন্তু এই ব্যবস্থাপক পাঁরষদে বদ্দুমানও দুর্বলতা বা নৈরাশ্যের তান 
প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। তাঁর পরামর্শ-_চিত্ত, বিত্ত, জীবন, যৌবন সবই চণল। 
সংস্কার নয়, মনযষ্যত্ব বোধই আসল কথা । দেশের জন্যই আমাদের জন্ম, 
দেশের স্বাধীনতার জন্যই আমাদের মত্ত । আমাদের গ্বন, আমাদের সাধনা 
_স্বানর্ভর দেশের দায়িত্বশীল নাগাঁরকত্ব। তাই আমরা নিজেকে সম্প 
নিবেদন করোছ দেশের জন্য । বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র গহকোণে অনৃতের সন্তান 
আমরা । আত্মাববাস আমাদের শান্তর উৎস। অন্তরের জ্যোতিস্পর্শে বন্ধন 
শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমরাই দেবো মনুন্তর আম্বাদ । আমরাই তো আমাদের 
দেশের ভাগ্যনিয়ম্তা | 

মান্টারদা দড় কণ্ঠে প্রেরণাময় ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন--“ইংরেজ এখন 
হশীনবল, চট্টগ্রামে তাদের হুকুত তো এখন 'িপধ'স্ত। তাদের হৃৎকম্পন উঠেছে। 
হিসাব নিকাশের এইতো সময় । আরও কঠিন আঘাত হানার এইত মহেন্দুক্ষণ । 
মান্টারদা বলে চললেন-_দেশমাতৃকার সেবা মহামানবের কর্ম । দেশের জন্য 
প্রাণদান শ্রেণ্ঠ কীর্তর চেয়েও সমহান । স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের মিলন ঘাঁটয়ে 
₹তোমাদের আঁচ্ছর জীবনের প্রাতফলন ভারত আত্মার সিংহ দুবারে পেশছে 
দাও। দলের আর দশের 'মিশ্রণে যে নতুন প্রেরণার উদ্ভব হবে তাতে দেশে 
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জাগ্রত জীবনের পুনরুত্জীবন হবে। তোমরা দুঃখের পাবকে অন্তরের 
মালনতা দূর কর। 

আমাদের একমন, একপ্রাণ, একধ্যান, একজ্ঞান একতার এঁক্যব্ধ শাস্তকে 
ভারতমাতার পজামান্দরের প্রদীপ করো । ঝড়বাদলের আঁধার রাতে নিশান 
আলোর শিখা হয়ে থাকবে, দিকভ্রান্তদের দিশারী হবে । 

মান্টারদার একটা বাণীর কত দীপ্ত । আলো করে দেয় সারা দেহমন ॥. 
1.ত্ত জাগয়ে তোলে রুদ্র ভৈরবের তান্ডব । 


“অরুণ প্রাতের তর?ণ দল, চলরে চলরে চল" 


মান্টারদার চৌম্বক শান্তময়ী প্রেরণায় সৌঁদনের আলোচনা সভার পরামর্শ 
চলোছিল আরও উন্নত 'ব্লবাদর্শ ও তার ভূমিকা 'নিয়ে। সলা পরমর্শ 
চলছিল সাঁড়াশি আভযান সম্বন্ধে ৷ বিগ্লবীরা পাঁরিকজ্পনা করছিলেন পরবতা 
আক্মনের রণ-কৌশল নিয়ে । কিন্তু সোঁদন কোনও আক্রমণ করা হল না। 
আক্নণ করবে কাকে ? দেশের শত্রু ত্রীটশ | সেই 'ব্রাটশ শাসনের কোনও 
আন্তত্ব সোঁদন চট্টগ্রামে ছিল না। ছিল না সাম্রাজ্যবাদের কোন প্রতিভ্‌। 
তন দিন তিন রাত চট্টগ্রাম ছিল পূর্ণ মৃসস্তাণ্ল | সোঁদন চট্টগ্রামে বসবাসকারী 
রিপ্টশগণ স্বজন আশ্রত আংলো ইন্ডিয়ানগণকে সঙ্গে নয়ে জাহাজে চড়ে 
বঙ্গোপসাগরে আত্মগোপন করে ছিলেন এবং শেষ বিচারের দিনের কথা মনে 
করে শিউরে উঠছিলেন । 

সোঁদন 'ব্রাটশের প্াীলশ বাহন ভয়ে বাঁড়র ভিতর বসে হরর নাম 
জর্পছিলেন আর ভয়ে কাঁপাছলেন । গুগ্চরেরা ছিল ভীত । এরাই হীতহাসের 
পণম বাহিনী, এরাই রামায়ণে মন্থরা, মহাভারতের শকুনী, ওথেলোতে 
ইয়াগো । 

আর এঁদকে 'িগ্লবীরা জঠরে জবালা জড়াতে জলপান্র থেকে ঘন 
ঘন জল পান করছিলেন। তাতে ক্ষুধার জালা আরও বাঁদ্ধ পেয়ে স্ব শরীরে 
পাড়া সৃষ্টি করাছল। 

ক্ষুধাকাতর বি”্লবীগণ ফলমূলের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছিলেন, কিন্তু 
খাবার উপযস্ত কোন ফল সে পাহাড়ে ছিল না। দচারাট যাও ছিল তচ 
রুদ্র বৈশাখের প্রথর তাপে রোদ্ুদগ্ধ হয়ে পূবেই ঝড়ে পড়ে গোছল । 
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অনেক খোঁজাখুঁজি করে উশীক ঝুঁকি 'দয়ে ভ্রিপুরা সেন একটি আম 
“গাছের মগডালে একাঁট কাঁচা আম দেখতে পেলেন । এই দুরারোহ বক্ষ 
শবগ্লবী 'শ্রপুরা সেনের কাছে কোন সমস্যাই ছিল না। অনেক যত্বে ও শ্রমে 
আমি সংগ্রহ করে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে 'তনি সোঁট মান্টারদার হাতে তুলে 
শদলেন । টেগরা আরও কতকগীল কাঁচা আম নিয়ে মান্টারদাকে দিলেন । 
মান্টারদা আদেশ দিলেন “সবাই ভাগ করে খাও ।” সমব্যথী সতীর্ঘরা সকলে 
মলে পরমানন্দে সেই অম্ল অমৃত আগ্বাদন করেছিলেন । কেউ বাত হন 
নি, আর এটুকু আস্বাদনই ছিল সৌঁদনের গোটা দিনের ভোজন । তবে ক্ষুধার 
আগুনের চেয়ে তাঁদের মনের আগুন ছিল 'দ্বগুণ । রাটিশ বিদ্বেষ আগুনে 
'গায়ের রন্তু টগবগ€ করে ফুটাছিল। 

শানবারের 'দিন-শেষে অন্তাচলগামণ দিবাকর ফতেয়াবাদের পাহাড়ের উপর 
আবির ছাঁড়য়ে দিয়েছে । লোহতাভ 'দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বি”্লবীরা ভাব- 
গছলেন কবে এমান করে 'ব্রাটশের রন্তে লাল হয়ে যাবে দেশের মাটি । দিনের 
আলো নিবে গেল। কাজল কালো আঁধার রাত চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল। 
আঁধারের পরশ পেয়ে বিস্লবীদের মনময়ুর নেচে উঠলো, এগিয়ে যাবার 
জন্য পা দুটো ছটফট করতে লাগলো । আজ তাদের জীবন মৃত্যু পায়ের 
ভৃত্য, 'চত্ত ভাবনাহণন । 

জগংজোড়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যে চিরম্তন যুদ্ধ তারই ক্ষুদ্র 
সংস্করণ, যৃগচেতনায় সমংঘ্ধ চট্টগ্রামের যুব জাগরণ । 

স্বদেশ সাধকগণ আত সাবধানে ও সম্তপণে দুরূহ পর্বত হতে অবতরণ 
করলেন । তাদের লক্ষ্য শহরে প্রবেশ করা, ইংরেজ শাগ্তর মোকাঁবলা করে 
দক্ষযন্ঞ্রের সৃন্টি করা । তাদের আশা, শহরের পাশে, আক্রমণের সুযোগে ভরা 
সুরক্ষিত একট বাসা । এই সবই ছিল আনাশ্চতের গভে কারণ নিভু 
অঞ্কের কৌশল তাদের জানা 'ছিল না। বাধাকে দালত মাথত করে বনবাদাড়ের 
মধ্য দিয়ে ঝোপঝাড়ে ও কন্টকাকীর্ণ জঙ্গলে ক্ষতবিক্ষত হয়ে প্রাত পদে 
হেচিট খেয়ে তাঁরা এগয়ে চলেছেন, চলেছেন অতি সম্তর্পণে অকুতোভয়, 
দুর্গম পথ দুস্তর বন জঙ্গল আতক্রম করতে করতে, পিচ্ছল পথে পা ফস্‌কাতে 
ফস:কাতে । পাহাড় থেকে নেমে এসে এবার বিস্লবণরা সমতলে পা ফেলে দল 
বেধে ছুটে চললেন-_বক্ষ তাদের আবেগ স্পন্দিত, কর্ণ তাদের সজাগ, দৃষ্টি 
“তাদের তমসা ভেদী। শিরে সংক্রাশ্ত হলেও বিপদে তাদের মধ?প্দন 'ছিল 
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না, ছিল আপদে আত্মপ্রত্যয় ৷ বস্ত্রকঠিন মনে ছিল ধনুভর্গ পণ- দুজর্স 
আভষানে 'ব্রাটশের শান্তকে খান খান করে দিতে হবে, ঝোপ বুঝে কোপ 
মারতে হবে। 

তাই সারারাত 'নিরবাচ্ছন্ন চলার পর প্রভাত আসার পুবেই মযন্তফৌজরা 
শ্যামলীমার শাঁড় পরা এক সুউচ্চ পাহাড়ের বুকে আশ্রয় নিলেন । সারারাত 
1বরামহণীন পথ আঁতক্রমে তাঁরা ছিলেন ক্লান্ত ও অবসন্ন, পা ফুলে উঠেছিল । 
কিন্তু নিসর্গ শোভার নয়ন ভুলানো রূপে তাদের চিত্ত ভরে গেল । শরারের 
"লান তাঁরা ভুলে গেলেন । পাখীর কজন, আলর গহ্ঞ্জন, ফুলের বাহার, 
মঞ্জরীর নব সাজ আর পন্তপল্লবে বাতাসের মর্মর ধ্যান এই অরণ্যচারী বিপ্লবী 
দের মন প্রাণ হরণ করলো । ঘন পল্লবের ছায়াচ্ছল্ন আশ্রয়ে, আলো ছায়ার 
লুকোচুর দেখতে দেখতে বনানীর অপাঁরমেয় আতথেয়তার কোলে ঢলে 
পড়লেন ৷ লতাগজ্মে, মুকুলে-মঞ্জরশতে ভরা গাছের নিচে বসে মাণ্টারদা আর 
আঁম্বকাদা গুরযত্বপর্র্ণ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করছিলেন । 

কয়েকজন যথারীতি ঘুরে ঘুরে পাহারা 'দাচ্ছলেন। তাদের চক্ষু কর্ণ 
দুই-ই ছিল সচেতন । আঁম্বকাচরণ চক্রবত আর সংর্ধকুমার সেন ছিলেন 
বহুদিনের বিপ্লবী বন্ধু । সবর্ষণের হারহর আত্মা । তাদের স্নেহাতুর মন 
প্রাণীপ্রয় বিগ্লবীদের অনাহারাক্লষ্ট মুখগ্চাল দেখে ব্যথায় ভরে উঠেছে । 
খাদ্য আর নিরাপত্তার সমস্যা বিপ্লবীদের আন্ভত্বের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে । 
সেই চিন্তাতে দু'জন বিব্রত । কিন্তু একটা উপয্স্ত উপায় খুজে পাচ্ছেন 
না। নানা বিপাত্ত আর িপযয়েও মান্টারদা ছিলেন নিচ্কম্প দীপ শিখা । 
তাঁর অন্তরের আগ্নেয় গহবরে লাকিয়ে ছিল ভালবাসার প্রশ্্রণ । ভগবান এই 
আগ্নেয পর্বতের মধ্যেও ভালবাসা ঢেলে 'দিয়ে এই হৃদয় গড়েছিলেন । 

মৃত্যুঞ্জয় সাধনায় ভ্রতী 'বিগ্লবীরা অনশনে তিল তিল করে তাদের 
জশীবনীশান্ত ক্ষয় করে চলেছেন। দুদ্মনীয় বৃভূক্ষায় দু-একাদনের মধ্যেই 
তাদের গ্বশ্নভরা চোখগুলি চিরকালের মত নিমাঁলিত হয়ে যাবে । কি করে, 
এই সমস্যার সমাধান করবেন মাম্টারদা, কার উপর 'নিভ'র করবেন ? 


“কোন আলোতে প্রাণের প্রদখপ জবালিয়ে ভুঁঘ ধরায় আসো” 


মাম্টারদার সঙ্গে এত গভীর, 'নাবড় আর নিরালা আলোচনায় নিমদ্ন 2 
কি তার পারচয় ঃ কি তার অবদান ? কে এই আম্বকা চক্রবতঁ ? আত 
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সাধারণ চেহারা অথচ আঁত অপাধারণ বান্তত্বের আঁধকারা কে এই নরাসংহ 
পুরুষ যার চোখ, মুখ সর্ব শরীর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে বৃদ্ধ আর অসীন 
সাহসের দ্যাতি £ ইনি, সেই আম্বকা চক্রবতর, "যান টট্টগ্রামের সশস্ম বিশ্ব 
আম্দোলনের নেতা ও স্বনামধন্য বপ্লবা ভ্রিলোক্যনাথ চক্রবতাঁ'র মন্তাশষ্য | 
আঁম্বকাদা চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিপ্লবের দপাশখা জ্বলেছেন চট্টগ্রামের 
ঘরে ঘরে । তার নেতৃত্বে আর নৈপুণ্যে ধংস হয়েছিল টোলগ্রাফ আর 
টোলফোন ভবন । সে ছিল এক অভতপর্ব সাফল্যের নিদর্শন । এত বড় 
যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করা হয়েছিল 'বিনা রন্তপাতে, একাঁটও গুলি 
খরচ না করে, একটিও 'বস্ফোরণ না ঘাঁটয়ে- শুধু শাণিত বাদ্ধ আর 
প্রত্যুৎপন্ন-মাতত্বের সমন্বয়ে । আচমকা আক্রমণে প্রতিপক্ষ ভাল করে 
কিছ? বুঝে উঠবার আগেই কাজ সম্পন্ন করোছিলেন আতি নিপ্‌ণ হাতে। 
তার ভয়াবহ অঙ্গ সণ্ণালন আর ক্লুষ্ধ কঠোর 'নদেরশে ভখত আতাঁঙ্কত 
হয়ে প্রাণভয়ে উধ্বশ্বাসে পালিয়েছিল টেলিফোন ভবনের রক্ষা আর 
কমর্ধরা। সেই ম্ার্তমান কালভৈরবের ক্রুদ্ধ দন্টর সামনে কেউ দাঁড়াতে 
পারোন । 

তিনি সে যুগের বহু লোককে শোষণ ও শহত্খল ভাঙ্গবার ব্রত নিতে 
শিক্ষা দিয়োছলেন, চট্টগ্রামে প্রথমাবস্থায় তিনিই বগ্লবের বীজ বৃনোছলেন । 
আর বাঙ্গলার বিগ্লবী দলের সঙ্গে বিশেষ করে যুগান্তর দলের সঙ্গে আত্মার 
অ।আীয়তার সূতে বাধা ছিলেন । সেই সুবাদে সখেন্দু দত্তের মৃত্যুশধ্যার 
শিয়রে বসে শব সাধনা করেছিলেন । সখেন্দু দত্ত ছিলেন টট্টগ্রামের এক 
বিশ্বস্ত বিপ্লবী বম্ধ। দলাদলির রাজনশতির সংঘষে আহত হয়ে 
গাকৎসার্থে প্রোরত হয়েছিলেন কাঁলকাতায় ৷ 'চীকংাঁসত হচ্ছিলেন বেল- 
গ্রাছয়া মোঁডকেল কলেজ হাসপাতালে । ছিলেন হাসপাতালের কেবিনে । 
মৃত্যুপথযাতী সুখেদ্দুকে দেখতে আসতেন অনেকে ॥ আসতেন 'বাঁপনাবহারা, 
গাঙ্গুলী, আসতেন অনুকচন্দ্র মুখাজাঁ, ভৃপেনচন্দ্র দত্ত, ভূপতি মজুমদার, 
জ্যোতিষ ঘোষ, পর্ণ দাশ ॥। আর দহ'বেলাই আসতেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু 
( তখন তান নেতাজী হন নি) । আঁম্বকা চকুবত'র মাথা খুলে গেল । 'তিনি 
দেখলেন একেবারে ফাঁকা মাঠ । এযে সোনায় সোহাগা 1 বাংলার বাঘা বাঘা 
মাথ সব এখানে আসছেন, অথচ এ নিয়ে পৃূলিশের একটুও মাথাব্যথা নেই । 
সরকারের চোখে ধূলো দেওয়ার এই তো স্বর্ণ সুযোগ । সুযোগ বার বার, 
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আসে না, সুযোগ হেলায় হারানো মূর্খতা । সুযোগের সব্য্যবহার করাই 
সাফল্যের চাঁবকাঠি । তখন ১৯২৯ লাল । 

অশ্বিকাদা দফায় দফায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলো- 
চনায় ব্রত হলেন । অতশতের ভুলন্রুটি হতে শিক্ষা গ্রহণ 'বিস্লবের ধর্ম । 
তান ক্ষুরধার বাঁদ্ধর সাহায্যে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে 
আপ্রাণ চেষ্টা করলেন । সব্প্রকার সংকীর্ণতার উধ্র্বে উঠে সংগঠিতভাবে 
সাম্মলত প্রয়াস চালাবার প্রস্তাব করলেন । বর্তমানের দোষ ভ্রাটর কারণ- 
গুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন । বুঝিয়ে দিলেন চট্টগ্রামের আগ্রহ- 
শীল মনোভাবের কথা । কিন্তু বষাঁয়ান নেতাগণ তরঃণ নেতার আবেদনে হয়ত 
পূণ মনোযোগ দেন নি, হয়ত সাঠকভাবে তাকে বুঝতে পারেন নি । আ্রোতের 
বিরুদ্ধে তাঁর একক সংগ্রাম ছিল অচিন্তনীয় । ভারতের দুভণগ্য-_-তাই 
নেতারা একমত হতে পারেন নি । তবে তিনি সংকটে সংকজ্পচ্যুত হবার বা 
আদশ" হতে দূরে সরে দাঁড়াবার মত লোক ছিলেন না। তাঁর মতো বিপ্লবী 
বাংলায় খুব বেশী জন্মায় নি। 

আরেক দিনের ঘটনা--১৯২৩ সনে নাগড়খানা পাহাড়ে পুলিশের সহ্গে 
সংঘর্য বাধল । গোলাগ্ীল চললো দুপর্ক থেকেই রন্তপাতও হলো । গুলির 
আঘাতে আহত হলো অনেকেই । সেই সংগ্রাম মুখোমুখি চলা কালেই হাতে- 
নাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন অশ্বিকা চক্রবতরণ | বন্দী আম্বকা চক্রবতাঁ 
আইনের ফাঁকে পুলিশের সমস্ত জারজনার নস্যাৎ করে নিদেশষ প্রমাণিত 
হলেন। 

সরকারের এ ধরনের বজ্রমাঁটএন ফঙ্কাগেরোতে পাঁরণত করে পীলশের 
ভরাডুবি করে তন গা ঢাকা দিয়েছেন, একবার নয়, অনেকবার । 

নানা আঘাতে জঙজারত নানা দুঃখের দহনে পোড় খাওয়া এই রহস্যময় 
পুরুষাঁট ছিলেন উদ্যত খড়েগর মত দুবার । তীক্ষর বাদ্ধ আর জাগ্রত বিচার 
শান্ত আম্বকাদাকে সর্বজনমান্য নেতৃত্বে ভূষিত করোছল । এই নেতৃত্ব-সত্বা, 
তার দায়িত্ব সচেতন মনকে কর্তব্যের আহবানে উদত্রাশ্ত করে তুলেছিল । 
প্রাতাদনের প্রাতকূল পারাস্থাতি তার 'বিরাগী মনের গভীর পর্যন্ত আলোড়িত 
করোছিল। এক দুঞ্জয় সাহসে সকলের দুঃখের বোঝা একা বইতে তিনি 
এগয়ে এলেন । দুই দঃুরাঁতক্রমণীয় সঞ্কট-নিরাপত্তার অভাব আর বযৃভুক্ষা 
ন্ন-করার উপায় বার করার প্রয়াসে বত হলেন । 
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অপরে যেখানে ছিলেন অপারগ অকৃতকার্ধ ও অসম্পূর্ণ, তিনি ছিলেন 
সেখানে সার্থক, সাবলীল আর স্বয়ংসদ্ধ | তাঁর পাচাট হীন্দ্ুরই ছিল অপরের 
চেয়ে বেশী সচেতন, বেশী সতর্ক । সা জাগ্রত দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত তাঁক্ষ7র। 
শ্রাত ছিল প্রথর | জীবনে কখনও বফলতাকে তিনি চিনতেন না, যে পণ 
করতেন প্রাণপণে তা রক্ষা করতেন । তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে আজকের ঘটনা 
ছিল পর্ব অন্াষ্ঠত কর্মের পুনরাবাত্ত ! 

আজ হতে ঠিক সাত বংসর আগে ১৯২৩ খম্টাব্দে এই আঁম্বকা চক্রত্বতর্থ 
এই নাগরখানা পাহাড়ে 'ব্রাটশ পুলিশের তাড়া খেয়ে আত্মগোপন করেছিলেন ॥ 
আবার আজ সাত বংসর পরে ১৯৩০ খ্টাব্দে সেই নাগরখানা পাহাড়ে আঁম্বকা 
চক্রবতণঁঁ আশ্রয় নিয়েছেন 'ব্রাটণ শোষণ থেকে ভারতকে মস্ত করতে । 

ইতিহাসের বিচিত্র পুনরাবাত্ত ! সোঁদনও তাদের খাদ্য ছিল না, আজও 
নেই । নিরাপন আশ্রয় আর খাদ্যের সমস্যা সমাধানের জন্য এই আঁভজ্ঞ রাজ- 
নোতক সন্যাসী আজ আকাশ-পাতাল চিন্তা করে চলেছেন । 

উপোস করে ব্রাটশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না, আবার এত লোকের 
খাদ্য বয়ে আনতে লোক জানাজানর আশঙ্কা ও সংশয় । উভয় সমস্যা। 

তবে তাঁর মনে দৃঢ় সংকজ্প- মাথা উ"চু করে বঁচতে হলে, শন্ত যা তাই 
সাধতে হবে। দুরূহ কাজেই 'নজের কঠন পাঁরচয় 'দিতে হবে । হঠাৎ সমাধানের 
ক্ষীণ আলো তাঁর মনের দিগন্তে উশীক দিল । চট্টগ্রাম এখন 'বিস্লব প্রেরণায় 
জবলছে । বিপ্লবীদের সাফল্যে জনমানসে জেগেছে অভ্তপ্ব সাড়া । স্বদেশ 
প্রেমের এই উচ্ছবাসত আবেগকে কাজে লাগাতে হবে । কিন্তু 'নার্বচারে নয় । 
মানূয নামধারী অগ্গাণত জনসমদদ্র থেকে প্রকৃত মানুষকে চিনে নিতে 
হবে। বোঁরয়ে পড়লেন আঁম্বকা চক্রবতঁ* । অভুস্ত বিপ্লবীদের জন্য সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন থাদ্য । ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত বিপ্লবীদের নিকট এই ক্ষুধার জালা 
আর শারশীরক কম্ট আকাম্মক নয়, অভাবনীয়ও ছিল না। জেনেশননেই তাঁরা 
এ পথে পা ফেলেছেন। সমহদ্রে যাদের শধ্যা, 'শাশরে তাদের কিসের ভয় ? 

বৃভূক্ষা-বেদনার হু তাদের চোথে মুখে, সর্ব শরারে ফুটে উঠেছে। 
দৈন্য জীর্ণ শীর্ণ, মালন শরীর । কিশ্তু তা বলে তাদের মনে শ[ন্যতার, 
ব্যর্থতার আর হতাশার লেশমান্তও ছিল না । মানাঁসক শাস্তর প্রাচ্র্ষে মন ছিল 
কানায় কানায় পূর্ণ । তারা ভিন্ন জিব দলে বিভন্ত হয়ে মণ্ডলাকারে বসে 
গাজ্পে আর আলোচনায় মেতে উঠোছিলেন । তাদের আলোচনার 'বিয়য় ছিল 


র্‌ 


১৮ মৃন্তির সোপান জালালাবাদ 


রাজনশীত, হীতহাস, অর্থনীতি, সমাজনবীত, প্রাচীন সভ্যতা | শুধ: প্রহরীরা 
ঘুরে ঘুরে পাহারা 'দীচ্ছিলেন। সৌোঁদন ছিল ২০ এাপ্রল। 


“চলো মরে দিব জণবন ঢালি” 


বিপ্লবী তরুণদের মনের গহনে যে ভাবনা 'নাঁদুত ছিল, বালকসুলভ 
কল্পনাকে আশ্রয় করে রঙ্গীন হয়ে তাই প্রকাশ পেল । প্রথমে মুখ খুললো 
মুখচোরা অধেন্দু দাস্তদার। অর্ধেন্দু ছিল স্থানীয় কলেজের বিজ্ঞানের 
ছান্ত। 'বিনয়-নম্র, কঠোর পারশ্রমী ও কঠিন শঙ্খলাপরায়ণ ॥ দলে নেতাদের 
ঠিক নিচেই 'ছিল তার স্থান । দলের জন্য কে।ন দহঃখই তার কাছে দহঃখ ছিল 
না। কোন বাধাই ছিল না বাধা । যতবড় বিপদই হোক ঝাঁপয়ে পড়তে 
ইতস্ততঃ করত না। দুঃখ কম্টকে সইতে এবং দুর্যোগ বইতে যেমন তাঁর 
জযাড় ছিল না, ভয় ও শৎ্কাকে পাঁরহাস করতেও সাহসের অভাব 'ছল না। 
তার চিত্তের প্রসার ও 'নিরহত্কারতা অন্যের মনকে সহজেই প্রভাবিত 
করতো । 

অর্ধেন্দুর এটা ছিল মৃত্যুপথের "দ্বিতীয় যাত্রা । এর আগে বোমা তৈরি 
করার সময় বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন । পটাসিয়াম ক্লোরেটসের সঙ্গে 
গপিউীরক 'মিশাতে গিয়ে এক ভয়ানক বিধ্বংসী বিস্ফোরণে তার সব" শরীর 
আঁবশ্বাস্যভাবে জহলে যায় । শরীরের মাংস খন্ড খণ্ড হয়ে ঝরে পড়োছল। 
স্থানে স্থানে শরীরের হাড় দেখা যাচ্ছিল। ভয়ৎ্কর, ভয়াবহ তার দর্শন । সেই 
ঝলসে যাওয়া চেহারার বীভৎসতা ছিল [িভীষকাময় । কিন্তু অর্ধেন্দু দুঘট- 
নার রটনা গোপন রাখতে এই দুঃসহ মন্দ্রণাকে শুধু ছোট্ট দচারটা “আহা” 
“উহূর' মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সমন্ত কথ্টকে হজম করোছলেন। 

কত বড় আত্মচত্ব-জয়ীর পক্ষে তা সম্ভব তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে । 
ভারপর আত সাধারণ 'চাকৎসায় আর অসাধারণ মনোবলের সাহায্যে তানি 
সংস্থ হয়ে ওঠেন আত অশ্পাঁদনের মধ্যে । 

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে না আসতেই আবার অর্ধেন্দ? মৃতুর 
কোলে ঝাঁপয়ে পড়তে চণ্ুল হয়ে উঠলেন । তখনও ক্ষতচিহু সব শরীরে 
পারস্ফুট | স্থানে স্থানে শরীরের চামড়া কুষ্িত । নাভর ঘা এখনও শহকায়নি। 
বিকৃত দর্শন ; কিন্তু প্রাণপ্রাচ্যে 'ছিল ভরপনর | জন্মক্ষণ থেকেই যেন তার 
জববন 'ছিল জাতির জন্য উৎসগাঁকৃত। 


মুন্তির সোপান জালালাবাদ ১৯ 


অধেন্দুর মা ছিজেন রাজপুত রমণীর মতো-- একদিকে অফুরন্ত মাতৃস্নেহ, 
অপরাদকে শাসনের দন্ড ! এমন মহিয়সণ মায়ের পক্ষেই এমন ছেলের জম্ম 
দেওয়া সম্ভব । অধেন্দুর কাছে তার গভর্ধারণী মাতা, স্বদেশ মাতা আর 
জগন্মাতা একাকার হয়ে গিয়েছিলেন । 

আম্বকাদার সংগৃহীত সংবাদে সকলেই জেনে 'গিয়োছলেন ষে চট্টগ্রাম এখন 
ব্রিটিশ কবলমনুস্ত । মস্ত টট্টগ্রামের কোর্ট-কাচারী বন্ধ । অফিস আদালতের 
দরজায় তালা । 'বিটিশ হন্কুমনামা চট্রগ্রামে আর জার হয় না। শাস্নযম্ 
স্তব্ধ । কিন্তু সাপ মরলেও তার লেজ নড়াছিল । তখনও ইম্পিরিয়েল ব্যাংক 
ও জেলখানাতে 'বিটিশ শাসনের ভ্ভিমত শিখা টিম টিম করছিল । 

অধেন্দুর যুন্ত--বতক্ষণ জীঝন আছে লড়ে যাও” । তার গস্তাব-__ 
“আর একটুও অপেক্ষা নয়, এক্ষহাণ আক্রমণ চালাও |” মুখচোরা অধেন্দু 
মুখর হয়ে উঠলেন । আবেগময় কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন--“অপেক্ষা করে 
শুধু শুধন শান্তির ও সময়ের অপচয় হচ্ছে, আর শতকে সুযোগ দেওয়া ছড়া 
কোনও লাভ হচ্ছে না।» তার মতে কারাগারগল 'বিটিশ শাসনতম্মের এবটা 
পেষণ বন্ত্। 

এই কারাগারের অন্তরালে কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রমোদের মত বগরেরা 
ফাঁসীর মণ্চে প্রাণদান করেছেন । এই বন্দীশালায় লক্ষ মায়ের বক্ষ রিন্ত করে 
দেশভন্ত সন্তানদের আটকে রাখা হয়েছে । নৃশংস বুটের লাথিতে কত বুকের 
পাঁজর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে । 

তাই তার পরামর্শ হল-_সুযোগের অপেক্ষায় কাল ক্ষয় না করে সুযোগ 
সৃষ্টি করতে হবে । সেই জন্যই চ্বাধীন চট্রগ্রামের বক্ষ থেকে সংশয় ও শহ্কার 
প্রতীক জেলা-জেলখানার কালো চিহ্াটি মুছে দিতে হবে । পদে পদে নিষেধের 
শৃঙ্খলে নিয়শ্মিত বন্দীদের মনন্ত করে তাদের হতাশার পাঁড়ত ব্যথ' জীবনে 
আশার আলো জেবলে 'দিতে চাই । 

অর্ধেম্দু বললেন, 'তিনি এই প্রন্তাব মান্টারদার কাছে পেশ করবেন। 
অর্ধেন্দুর ভাবোদ্দীপক বস্তুতার সকলেরই মন চনমন করে উঠলো । 


“আসিল ধত বীরবৃন্দ আসন তম ঘের?” 


পালন ঘোষ এক বিরাট গ্রাছের নিচে বসে অধেন্দুর মন্তব্য শুনে শুনে 
অসাহফু হয়ে উঠলেন। পালন ঘোষ কাজ-পাগল ব্যস্ত লমস্ত মানুষ । 


২০ মুল্তর সোপান জালালাবাদ 


কাজ না পেলে তান নিজৰ হয়ে যান । ছোট্র একটি সাইকেল 'নিয়ে সারা- 
দিন ঘুরে বেড়ান । গুরুত্বপূর্ণ খবর আদান প্রদান করেন। সূর্য সেনের 
সংবাদ অনন্ত গসংহকে পেশহান ।॥ অনম্ত সিংহের নিদেশি লোকনাথ বলের 
কানে তোলেন । চট্রগ্রামের বিরাট পাালশবাহন? ছোট্ট পঁলনকে চোখে চোখে 
রাখতে হিমশিম খায় । পাঁলশ ওর জন্য পথে ওৎ পেতে ব্যথ হয় ৷ পুন 
বাতাসে 1টকটিকির গম্ধ পান । 

প্রবাদ পুরষ পুলিন ঘোষকে এই দেখা গেল-_তাঁন সাম্পান চড়ে 
চলেছেন । ( সাম্পান নৌকা বিশেষ ) উদ্দেশ্য রহস্যাবৃত । বিটিশ গুপ্তচর 
পেছনে পেছনে চলেছে প্ালনকে অনুসরণ করে। নৌকা এসে যখন পাড়ে 
গভড়লো তখন দেখা গেল পাখী উড়ে গেছে। ছদ্মবেশী গোয়েন্দা বিস্ময়ে 
হতভগ্ভ ; চোখে ধুলো দিয়ে পালন কখন পালাল সেই রহস্যের আর কিনারা 
হলো না। গোয়েন্দার গন্ধ পেয়েই দক্ষ সাঁতারু পূলিন সকলের অজ্ঞাম্তে টুক 
করে ডুব 'দয়ে খাঁনক পরে ওপারে পেশীছে নিজের কাজে চলে যায়। 

ভগবান তার শিরায় শিরায় বুদ্ধি ঢেলে দিয়োছলেন, বন্দুক 'িস্তলে 
তাঁর অন্রাম্ত লক্ষ্য । রাজদ্বারে গুপ্ত ফাইলে তাঁর পাঁরিচয় রাজদ্রোহী ।॥ রাজ- 
দ্রোহধ পৃলিন ঘোষ তাঁর বন্তবায সকলের সামনে পেশ করলেন-তাঁন অন্যায়কে 
অন্যায় আর অত্যাচারকে অত্যাচার বলেই প্রতিবাদ করতে অনুরোধ করলেন ! 
তাঁর সামষ্ট কণ্ঠ সকলের মনোষোগ আকর্ষণ করল। 

ইাম্পারয়েল ব্যাচ্ষের শোষণ তার মনোকষ্টের কারণ । তার আভযোগ্-_ 
বাঁণতের ঘামের 'বানময়ে আঁজত যে সম্পদ তাই সাঁগত হয় এই হীম্পারয়েল 
ব্যাণ্কে। ইংরেজ সরকার চালিত এই ব্যাঙ্ক । অবৈধ উপায়ে সংগৃহীত এই 
অথ আমরা আঁধকার করে এই যখের ধন বিলিয়ে দেবো আত? আহত, নিরল্, 
ক্ষাধত, পণীড়ত, অনাথ আতুরের মধ্যে । সশস্ত্র বিপ্লষের হাত ধরে চলবে 
দুগ্গত মানুষের সেবা । 

তার মনঃপধড়া £ ভারতের ছয় লক্ষ গ্রামের ত্রিশ কোটি গ্রামবাসীর তিন 
চতুর্থাংশ অনশনে বা অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে । দেশবাসীর রন্ত শোষণ করে 
যে টাকার পাহাড় হীম্পারয়েল ব্য'ঞ্কে জমা হচ্ছে তার এক কানা কাঁড়ও দুর্গত 
দেশবাসীর সেবায় লাগছে না। দেশের সম্পন লুটে নিয়ে সম্তা 'বলাতি 
জানসে বাজার ভরে দিয়ে ব2াটিশরা আমাদের দেশের কুটীরশিজ্পগর্ালকে 
চুরমার করে দিচ্ছে । চর্মকার, কর্মকার, কাঁসারণ, তাঁতী--এরা যারা পর্বে 
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স্বাচ্ছন্দের মধ্যে জীবনযাপন করতেন, তারা আজ দারিদ্র্যের চরম সীমায় 
এসে পেশছেছেন । একের পর এক দভর্ক্ষের কবলে পড়ে দেশের মানযগালি 
আজ রোগজর্জর আস্থসার কগকালে পাঁরণত হয়েছে। দুভক্ষে ভারতের 
বুক থেকে &০ বা ৬০ লক্ষ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায় ৷ দেশের এক 
তৃতীয়াংশ লোক ক্ষুধার জ্ৰালায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ১৬৯৯-১৯০০ 
প্রীন্টাব্দের দৃভিক্ষে 

৭৬ সালের মন্বন্তরে মানুষের মাংসে শেয়াল কুকুরেরও অর্াচ ধরোছল । 
১৮৭৬ সনের মাদ্রাজের দীভক্ষে মানুষ বনের ঘাস, কচু, গাছের লতাপাতা 
খেয়েও ঝঁচিতে পারেনি । 

তাই তাঁর ইচ্ছা, গঙ্গাজল দিয়েই গঙ্গাপূজা হবে। ঘাম রম্ত বরা শ্রমে 
উপাঁজতি অথ" শ্রমের মালিক শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যেই বিলিয়ে 'দিতে হবে, 
জনসাধারণের অর্থে জনতার সেবা হবে। নিশ কো গ্রামীণ গরীবের মুখে 
হাসি ফুটবে । 

এীপ্রলের শেষ বেলা । বাতাসে আগুন ঝরছে । এমন সময় বিপ্লবীদের 
দাব-দাহ দূর করতে এাগয়ে এলেন নরেশ রায় । তান সাথীদের মনকে কথার 
প্রলেপে শীতল করতে প্রয়াসী হলেন । 

ময়মনসিংহ জেলার নেন্রকোণা মং কুমার রায়পাড়া গ্রামের গিরিশচন্দ্র রায়ের 
কনিষ্ঠ ছেলে ছিলেন নরেশচদ্দ্র রায় । নরেশ রায়ের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় 
নিজ গ্রামের মধ্য ইংরেজণ বিদ্যালয়ে । বিদ্যালয়ে মেধাবী বলে তার সুনাম 
ছিল। পরে ময়মনাসংহ শহরে এডওয়াড উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভাত 
হন । সেখানে 'তাঁনি অধ্যয়নের সঙ্গে খেলাধুলায় পারদশিতা দেখান । কুলে 
অধ্যাপকের নিবট অধ্যয়ন করতেন সাহত্য, গাঁণত, ইতিহাস, ভূগোল আর 
গেম শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করতেন মৃণ্টিযুদ্ধ (8০108) | অশ্পাঁদনের মধ্যেই 
নরেশ রায় জেলার শ্র্গ্ঠে মুস্টিযোদ্ধার সম্মান লাভ করেন । এডওয়ার্ড স্কুল 
হতে সসম্মানে ম্যাক পাশ করে চলে যান চট্টগ্রাম । চট্টগ্রামে মেডিকেল 
স্কুলে ভাত হন। মোঁডকেল স্কুলে জধ্পপ্রাতষ্ঠ বিপ্লবী গ্রণেশ ঘোষের 
ভ্রাতা কার্তিক ঘোষ তার সহপাঠী ছিজেন। কাঁতক ঘোষ নরেশ রায়কে 
অনদ্ত সিংহের সঙ্গে পারচয় কারয়ে দেন। 

চট্টগ্রামে এসেই এইভাবে নরেশের জগবনের মোড় ঘুরে গেল। অনন্ত 
1সংহের সঙ্গ পেলেন। অবরচ্থ গোমুখী থেকে তার জগবনগ-ঙ্গা ছাড়া পেল। 
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বিবেক্ক বন্দ্রণার মানত হলো। অনন্ত সিংহ তখন টটরগ্রামকে আলোড়িত 
করছেন। তার উৎসাহ বাণ চতুষ্পার্্বকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে । মাতৃভ্ামর 
ম7ান্তর জন। তাঁর ডাক যুবঙ্দের অধ্তরে সাড়া তুলেছে । তাঁর উদাত্ত আকুল 
আহবান £ “কে 'দাঁব ধন, কে দিবি প্রাণ, তোরা আয় । দুর্গম পথের যাত্রী 
হতে চাও, চলে এসো, পেছন ফিরে তাঁকও না।৮ 

স্বাধীনতার জন্য অনন্ত 1সংহের আকুলতা নরেশ রায়কেও ব্যাকুল করল। 
তানগাবপ7গঞ্কুন পথেপা বাড়ালেন। নিজের দেশকে, বাংলা তথা ভারতবর্ষকে 
ভালবাসলেন। সাত কোট ভাইবোনদের হিতাঁহতের বোঝা মাথায় নিলেন। 
তাদের দেশ-প্রেম, তাদের ভীরূতা, তাদের কাপুরষতাকে আপন করলেন । 

এখন অনন্ত সিংহ নরেশ রায়ের সবচেয়ে আপন লোক, সব চেয়ে শ্রদ্ধার 
পাণ্ত। অনন্ত সিংহের কাছ থেকে নরেশ রায় এমন একটি কঠিন কাজের 
দাঁয়ত্ব 'নলেন, বা যেমন গুরাত্বপং্ণ তেমাঁন চাতুর সাপেক্ষ । 

সরকার বিশ্লবীদের গাঁতাঁবাধর উপর নজর রাখতে সর্বক্ষণের জন্য 
গগ্তটর নিয়োগ করোছলেন কিন্তু বিস্লবীদের তীক্ষ7 দৃষ্টিতে তা ধরা 
পড়োছল । তাদের গুগ্ুধন, ( বোমা পিস্তল ) গুপ্ত স্থান আর ?সক্রেট বাহিনীও 
প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। এই অস্বস্তি ভ্রাণে এগয়ে 
এলেন নরেশ রায় । গৃগ্তচরের বিরদ্ধে গোয়েন্দাগার করতে নিয়োজিত হলেন 
তিনি । নরেশ রায় শন্নুর সঙ্গে কপট মিন্রতা করে পুলিশের নাড়ীর খবর 
টেনে বার করতে লাগলেন । সেই সূত্র ধরে পাঁলশ-একশানের প্‌বেই 
যথাষথ ব্যবস্থা করে বিস্লবীরা পুলিশকে ধাঁধায় ফেলতেন । 

এরই ফলশ্রাত- গোয়েন্দা কর্ণ শচীন ভৌমিক বলোছলেন-_“আমরা 
চট্টগ্রামের আকাশে বাতাসে বোমার গণ্ধ পাই, কিন্তু সম্মাসবাদিগণ কোন 
অতলে তা রাখে সে হাদিস আমরা পাই না”। 

অনস্ত সিংহ সমস্ত ভারত রাম্ট্ের লাঞ্ছনা, বণ্চনা দূর করতে চিন্তা করেন, 
ভারতের স্বাধীনতা ও প্রগ্থাতর আকাক্ক্ষায় প্রাণ তে প্রস্তুত, তার আদেশ 
মাথা পেতে নিতে বত বপাঁত্ত আসুক, নরেশ পেহ-পা নয় | তাই নরেশ 
বিশ্পবীদলের দারস্বপংর্ণ ভনকায় জীবনের ঝ'্দাক নিয়ে ঝাঁপয়ে পড়লেন। 

সেই বড়লাকের ছেলে নরেশ রায় আজ ধরণাঁর ধূলায় লদস্ঠিত, ক্ষুং 
পিপাসায় ক্ষারফু, কিন্তু মনে তার দুঃখ নাই। সফলতার আনন্দ ও 
উত্তেঙ্জনার প্রন দীপ্তি তার চোখে মুখে প্রকাশিত ॥ এই তো গোরব | 
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সহজ মানুষের সহজ হিসাবের সঙ্গে এখানেই তার গরামল । 

আশপাশ হতে দার জনকে নরেশ ডেকে আনলেন । দৃঢ়তার সঙ্গে 
বলতে লাগলেন--১৮ই এাপ্রলের প্রাতজ্ঞা আবার আম স্মরণ কারয়ে দিতে 
চাই । ১৮ই এপ্রল আমরা আমাদের জাতীয় ঝাণ্ডা উজ্ডীন করোছিলাম । 
সৈই উজ্ডীন ঝাশ্ডাকে উচ্চু রাখতে আমাদের জীবন উৎসগাঁকৃত ৷ এখন সেই 
লক্ষ্যকে পূর্ণতা দিতে আমার প্রস্তাব-_ব্রাটশ রাজ প্রশাসন ষে ফেয়ারী হিলের 
বাল্ডং থেকে চট্টগ্রাম জেলাবাসীর দণ্ডমুন্ডের আদেশ জারী করে থাকেন, 
সেই বিচার-শালার শীর্ষে আমরা আমাদের জাতীর মর্ধাদার প্রতীক জাতীয় 
পতাকা উত্তোলন করব । আর তা সযত্বে রক্ষা করব। তাতে রন্তু গঙ্গা বয়ে 
যায়, যাবে । মৃত্যুর পাহাড় জমে উঠে তো উঠবে । আদর্শের স্গে কিছুতেই 
রফা হবে না। নির্মম আঘাতে অপশাসনকে অপসারণ করব। 

এই সমস্তই 'ছল ব্যাস্ত বিশেষের ভাবাবেগ ॥ যেহেতু এতে মান্টারদার 
সমন ছিল না, এর গুরুত্ব কিছুই ছিল না। তবে এগ্ীল এই 
ইঙ্গিত বহন করে যে, 'বাভন্ন বস্তার ভিন্ন ভিন্ন বন্তব্য থাকলেও অন্তর্গঢ় 
উদ্দেশ্য সকলের এক ও আভম্ন--“বীরের সম্গাত হতে হন্ট নাহ হই”। বাঘা 
যতাঁনের মতো জড়তে লড়তে ষেন মরতে পারি। 


“বৃটেন স্বভাবে শেষে কালণ দিল বঙ্গে এসে" 


নর্মলদা একটি ভূপাঁতত বৃক্ষের কাণ্ডের ওপর বসে এবং আকাশে শির 
তুলে এক পায়ে দণ্ডায়মান । আর এক বৃক্ষের গোড়ায় পিঠ হেলান দিয়ে 
গনকটস্থ সকলকে ডেকে তার চার পাশে বাঁসয়েছেন। যেন তিনি বিশেষ 
রঙ্গমণ্ তৈরী করে, বিশেষ রহস্য ভেদে 'নিষুন্ত । তাঁর সুমধুর কণ্ঠঞ্বর সারা 
বনভাঁমতে ভেসে বেড়াচ্ছে । সেই 'মিঠে সুরের আকর্ষণে দূরে যাঁরা ছিলেন, 
কাছে এসে বসলেন, কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ঘানষ্ঠ হলেন । 

উৎকণ্ঠায় সকলে সারারাত পথ চলেছেন । এখন ক্লাষ্ততে শরীর অবসম, 
তবুও নির্মলদার বাণ শুনতে সকলেই ব্যগ্র । নির্মলদা শ্লেষ কণ্ঠে বলতে 
জাগলেন- সকল মানুষ সমান, সকলের শরীরে লাল রন্ত প্রবাহত। 
তবুও আমাদের দেশে শোষক আর শোষিতের মধ্যে কত বিচন্ত বৈষম্য । 
সাদার কালোর গ্রাত কি অমানীষক ঘৃণা । ভারতীয়রা যেন মানুষই 
নয়! 
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বতমান ইংরেজ জাতির পূবপুরুষেরা যখন গভীর জঙ্গলে অসভ্য ববর 
জশবন যাপন করতো সেই অধ্বকার যুগে তোমাদের এই ভারতের ছায়া 
সুশতল তপোবনে, শাম্ত খাঁষ আবাসে খগ্বেদ গীত হয়োছল, গত হয়োছল 
সাম গান। লিখিত হয়েছিল পৃঁথবঝীর €ুথম তত্ব চম্তা-_কাঁপলের সাংখ্য 
দর্শন। গার আর গায়ন্রীর মতো 'বিদুষী নারী, বেদব্যাস আর বাঁশ্ঠের মতো 
ভ্রিকালজ্ঞ মহা পাণ্ডত তোমাদের পার্বজ | প্রজ্ঞাবান খাঁষরন্ত আমাদের 
শরীরের ধমনীতে প্রবাহিত । এই তোমাদের চিত্তোৎক্ ভারতবষ+ জ্ঞানের 
ভারতবর্ষ, মানের ভারতবর্ষ, গৌরবে পহাথবীর গুরু ' এই ঝৃহৎ সভ্যতা, 
মহান কৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ ধর্মকে কোন অপশান্ত গলা টিপে মারতে পারে না। 
কুটিল ইংরেজের দৌরাত্ম্য আমাদের সহস্র বর্যাজত শিক্ষা সংস্কীতর গৌরবকে 
ধ্বংস করতে উদ্যত । 

নির্মল সেনের বাক্য রুদ্ধ নি*বাসে সকলেই শুনাঁছলেন । কৃষ্ণ চৌধুরী 
সবার পেছমে এক কোণে বসোছিলেন । 'িনমলদা নীরব হতে না হতেই তানি 
উঠে দাঁড়ালেন । বিবেকানদ্দের ভঙ্গীতে বুকের উপর আড়াআড়ি হাত 
আরোপ করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন-_“পরাধখন দেশের মূল দাবী স্বাধীনতা । 
আমরা বিপ্লবী, 'ব্রাটশকে ভীত সন্ত্রস্ত করে আমাদের স্বদেশ জননীকে আবার 
আমরা সোনার মান্দরে প্রতিষ্ঠা করবো” । 

এই 'নর্মল কুমার সেন ছিলেন 'বিপ্লবাদের প্রথম সারির নেতা । জীবনের 
বহুকাল কারার অন্তরালে, বন্দী 'শীবরে অন্তরশণে ঝানু রাজবন্দদের সঙ্গে 
রয়েছেন। বি'ভন্ন দেশের বি্লব হীতহাস তাঁর জানা-সমর বিজ্ঞানে 
আভজ্ঞ ৷ 

যে নিম্লদার মধুর স্বভাবের স্পর্শ পেয়েছে, সেই তাঁর স্নেহের 
আবেন্টনতৈে আটক হয়েছে । তাঁর এন্দ্ুজালক মধূর চারন্র দ্‌রকে নিকটে 
আনতো ।॥ পরকে আপন করতো, আত অঙ্গ সময়ের মধ্যে । 

এই' 'নম'লদা ২০শে গ্রীপ্রল সকাল বেলা আবেগময় কণ্ঠে বললেন-_“ভয় 
আমাদের আছে, তবে সে ভয় ব্রিটিশের ভয় নয়, তার সৈন্য বাহনণীরও নয় । 
সে ভয় আমার আপন ভাইদের ভয়, ঘর-শন্রু 'বিভীষণের ভয় । ঘরের ঢেশিক 
কুমীর হওয়া আমাদের জাতীয় চাঁরন্রের এক অমার্জনীয় দুবলতা। এটা 
বাঙ্গালী চারন্রের কলঙ্ক । বাঙ্গালীর এই গাঁহ্ত চীরন্রের চোরাপথে চতুর 
ইংরেজ বাংলার তন্ত কেড়ে নেয়। এই কলঞ্চের বোঝাই আমরা এখনও মাথায় 
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বয়ে চলেছি । তা না হলে, দেশটা হয়তো পরের পদানত হত না। বিপ্লবের 


দরকারও হত না। 
ইংরেজের এদেশে প্রবেশ--এক দুঃখের কাহনী, বেদনাজনক ঘটনা । 


পলাশীর প্রান্তরে ১৮৫৭ সালে দেশী বিদ্বাসঘাতকদের যোগসাজসে পাঁচ 
হাজার ইংরেজ সেনার হাতে পঞধুদস্ত হলো পঞ্চাশ সহম্রাধক বাঙ্গালী সেনা । 
সথ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার স্বাধীনতা সূয” চিরতরে অস্ত গেল । 

সারা ভারত বিস্ময়ে ধিহব্ল হলো-_-এত বড় আত গাঁহ্ৃত কাজ ঘটল 'কি 
করে ? এরকম ন্যকারজনক প্রমাদ ভারতের ইতিহাসে "দ্বিতীয় আর একাটও 
খুজে পাওয়া কঠিন । তাই বলাছ, কুট বুদ্ধতে ইংরেজের জড় পাওয়া 
ভার । তারপর সেই ক:ট যূপকান্ঠে ভারতের নবাবগণ একের পর এক বাল 
হতে লাগলেন । অযোধ্যার নবাব ওয়াজদ আল শাহকে সে য্‌পকাচ্ঠে বাল 
দেওয়া হলো । তাঁর সিংহাসন ও রাজ্যপাট কেড়ে নিয়ে তাঁকে 'নিরবাঁসত করা 
হলো কলকাতার মেঁটয়াবুরূজে । তখন লর্ড ডালহৌসীর শাসণ কাল। 
ওয়াজদ ফোর্ট উহীলয়ম দুর্গে বন্দীর বেদনায় জীবন্মৃত। কাগজ কলমে 
সম্ভাষণে তখনও তান নবাব । এতবড় বীভৎস কুখাসত ব্যঙ্গ, চারন্রহীন 
চীরন্র ইংরেজ চাঁন ছাড়া কোথাও সম্ভব নয় । 


শান্তর এদে স্ফীত ইংরেজ অন্রংলিহ স্পর্ধায় শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর 
শাহ ও তার বংশধরদের সঙ্গে যে নষ্ঠুরাচরণ করেছিল তাও পৈশাচিকতায় 
তুলনা হীন । সেই বর্বরতার ও হিংস্্রতার স্মৃতি, সেই দুঞ্বপ্ন আজও ভারত- 
বাসদকে ব্যাথত করে, ক্ষুব্ধ করে। ৮ 


আবেগ কম্পিত কণ্ঠে নির্মলদা বলতে লাগলেন--১৮৫৭ খম্টাব্দের ১৮ই' 
সেপ্টেম্বর হড্‌সন সাহেব বাহাদুর শাহকে বন্দী করেন। তারপর বিচার করে 
তাঁকে নিবণাসত করা হলো বার্মায় ! শুধু তাই নয়, সম্রাটের বংশধরদের 
মিথ্যা আম্বাস 'দয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসে হড্‌সন একান্তে দিল্লীর রাজপথে 
তাদের গুলি করে হত্যা করে। 


বর্রতার অবসান এখানেও হল না। মৃত্যুর পর কবর না "দিয়ে তাদের 
গুলিবিদ্ধ মৃতদেহগুলি 'দিঙ্লশর জনবহুল চাঁদনী চকের প্রকাশা উন্মন্ত 
প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী রূপে টাগিয়ে রাখা হলো, তিন দিন তন রান ॥। ভারতের 
শেষ মোগল সম্রাটের বংশধরদের সেই বিকৃত, মৃতদেহগুলো দেখে পথচারীরা 
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ভয়ে শিউরে উঠলো, বার বার মার্জনা করলো তাদের অশ্রুাস্ত চোখ । বলতে 
বলতে 'নর্মলদার মুখে মমশ্তিক বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো । 

“পৃব্রাটশের যেমন পখড়ন তেমাঁন তাদের শোষণ ছিল দেশবাসীর আঁক 
পতনের কারণ । লন্ডনের ফকির ভারতে 'ফাঁকরে এদেশকে ফতুর করে খন 
স্বদেশে ফিরতেন, সঙ্গে থাকতো কুবের ভান্ডার । ১৭ বংসর বয়সে ইন্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানণর কেরাণীর পদে বাহাল হয়ে রবার্ট ক্লাইভ ১৭৪২ খস্টাব্দে ভারতের 
মাটিতে পদার্পণ করেন ! তখন তাঁর মাস মাঁহনা ছিল মান্ত সাত টাকা । এই 
সাত টাকায় সাহেবের খানা পিনা খরচ, পোশাক পাঁরচ্ছদের ব্যয়, থাকার 
ব্যবস্থা ও সাহেবীপনা সব সারতে হতো । জখবনষাণ্না কত উচ্চ মানের ছিল 
তা সহজে অনুমেয় । 


এই দুস্থ, দরিদ্র সাত টাকার কেরাণপাট যখন লর্ড ক্লাইভ নাম নিয়ে 
১৭৬০ খন্টাষ্দরে লণ্ডনের পোর্টসমাউথ বন্দরে পদাপ"ণ করেন তখন তার 
সঙ্গে জাহাজ ভাত" অঢেল ধনরত্ব ৷ তাঁর স্রীর গায়ে লক্ষ লক্ষ টাকার জড়োয়া 
গহনা | তান ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের সধর্রে্ঠ ধনী রূপে 
সর্বজন দ্বারা স্বীকৃত হয়ে ছিলেন । 


ভারতে অবস্থান কালে তান শঠতার দ্বারা নিজের জন্য সংগ্রহ করেন 
কোটি কোটি টাকা, স্্ণর জন্য দুষ্প্রাপ্য মহামূল্য হীরা-জহরৎ আর ব্রিটিশ 
জাঁতর জন্য জয় করেন কামধেনুরূপ ভারতবর্ষ । কার্ল মার্কস রবার্ট 
ক্লাইভকে তদ্কর চড়ামাণ (070০৩ ০1 [২০০৮৪ ) বলে মন্তব্য করেন। 
পুলিস সার্জেন্ট হতে রাজ প্রাতাঁনীধ পর্যন্ত ভারতের সবাই আসতো এই 
দুগ্ধবতশ ধেনুটিকে দোহন করার লালসায়, এই দোহন কাজে সবাইকে 'পছনে 
ফেলে সব্াগ্রে এগয়ে যান গভর্ণর জেনারেল ল্ হেণ্টিংস । হানতায় তানি 
শছলেন সবার সেরা ৷ নীঁচতায় লড: ক্লাইভকে হার মানায় । ক্রুরতায়, নূশংস- 
তায়, কটচক্রাম্তে তিনি ছিলেন মানব শরীরে দানবের প্রাতমার্ত । তাঁর 
লোলুপ দৃষ্টির লকলকে জিহবা আর যড়যন্ের পাপ হাত প্রসারিত করেছেন 
অযোধ্যার বেগমদের প্রাত। তখন বেগণেরা হয়ে পড়েছেন ভাগ্যাবড়ান্বতা ও 
অনাথনগ । যাঁদের রূপের আগুনে ভারত চমাঁকত, তাদেরই চোখে নেমে আসে 
অপমানের বণ্নার আর শোকের অনর্গল অশ্রহধারা । 

ওয়ারেন হেন্টিংস এই সব নিরণহ নিরুপায়, নিঃসহায় নিরেশোষ বেগমদের 
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জান, মান, সম্মান, জীবন আর যৌবন ; পান্না, হণীরা, মুস্তা জহরৎ, ধন সম্পদ 
শনয়ে খেলা করতে লাগলেন । 

রাজ প্রাতীনধির বিষান্ত ও করাল থাবার পাঁরচয় পেয়ে তারা ভয়ে 
থর থর্‌ কম্পমানা-_ িংকত“ব্যাবম্‌ঢা, তাদের দুচোখ ভরা জল । 

নির্যাতিত অন্তরের হৃদয়-ভাঙ্গা কান্না যেদিন থামল, সোঁদন সশমাহধন 
প্রব্চনা আর বিশ্বাসঘাতকতার পদতলে তাদের যা ফিছু ছিল সব সমর্পণ 
করে শন্ধ; তাদের প্রাণ আর নারীর সম্মানটুকু বাঁচাবার প্রার্থনা জানালেন । 

ভারতের গভর্নর জেনারেল হেন্টিংসের চোরের হস্ত এই বেগমদের 
ধন ন্যনাধিক দেড় কোট টাকার হীরা জহরত জড়োয়া অলঙ্কার হাতিয়ে 
নিলেন । একই উপায়ে, কাশশর নরেশ চৈৎসিংহের নিকট হতে হেস্টিংস আদায় 
করেন ৮৫ লক্ষ টাকা । 

এডন্ড বার; নামে এক সংবেদনশীল সদাশয় ইংরেজ দুরাশয় হেন্টিংসের 
হতাহত জ্ঞানশন্য দৃক্কীতির ধারাবাহিক 'ফাঁরাস্ত পেশ করেন বিলাতের 
শবচার সভায় । 

লোভী 'ন্রাটশ প্রাতানীধর আচরণের এই ভয়াবহ বিবরণ শুনে শ্রোতাগণ 
বস্ময়াবমড় হয়ে পড়েন । হেদ্টিংসের অমানৃধিকতার গভীরতায় একাধিক 
ইংরেজ মাহলা পার্লামেন্ট হলে মুচ্ছা যান। 

বন্তব্য শেষ করে ব্যথিত নির্মলদা মাঁটর পুতুলের মতো নিশ্চল বসে 
রইলেন । একটা অব্যন্ত অনুভাতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখল । তাঁর বিক্ষুব্ধ 
মন যেন পথ খ'জে বেড়াচ্ছিল। 

তিনি অনুচ্চ ন্বরে মন্তব্য করলেন, এই রকম কুশাসনের যাঁতাকলে 
ভারতবাসী আজও ক্রিন্ট হচ্ছে। 


“অস্র পরাক্রমে হও বিশারদ, রণ রঙছগে রসে হও উন্মাদ” 


নিম্লদা যখন এই মর্মান্তিক মমণ্পশ ইতিবৃত্ত বর্ণনা সমাপ্ত করলেন 
তখন 'দিবা শেষ প্রায় ॥ প্রকাতর দান--দিবাকরের শেষ রাম িশবভরে ছাঁড়য়ে 
পড়েছে । বিগ্লবীরা মন্্রমৃণ্ধের মত নীরব, নিশ্চল । তাদের অন্তর বিষাদে 
দুলে দুলে উঠছে। তারা ভারত প্রেমিক । ভারতাঁয় ললনার লাঞ্ছনার লঙ্জায় 
তাদের মাথা নত। 

নির্মলদা আবার বলেন--“রন্তের দাগ সহজে মুছে বায় না, বিশেষ করে 
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ইতিহাসের রস্তের দাগ । তাই বলছি, যাঁদ জন্মেছিস, তবে পাৃথবীর বুকে 
একটা দাগ রেখে যা।» 

ক্রমে ক্রমে হামাগহড় দিয়ে রান এীগয়ে আসছে । বনভ্াম 'নবৃম, 
নিস্তব্ধ, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার । এই মসীকৃফণ রাতিত আত সম্তর্পণে, 
ধরে ধারে পা ফেলে আঁম্বকাদা এলেন | তান এত সাবধান যে তাঁর পায়ের 
1নচের শুকনো পাতাঁটিও যেন শব্দ না করে। সঙ্গে তাঁর কয়েকটি তরমৃজ । 
আজ আর বেশী কিছুই যে।গাড় করতে পারেন নি। 

আম্বকাদার আদেশে সবাই উঠে দাঁড়ালেন । শরণরে যত অবসাদ ছিল 
মহূতে তার অবসান হল । “তার হও» বলতেই--বা কাঁধে গুলিভাতি* 
ঝোলা, ডান হাতে গুলিভাঁত“ রাইফেল নিয়ে শিরদাঁড়া সটান করে, সৈনিকো- 
চিত দক্ষতায় সকলেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন । 

নেতার হুকুম তামিল করতে সকলেই সা'রিবন্দশ হয়ে দাঁড়ালেন। দ্বিতীয় 
হুকুমে পিশপড়ের সাঁরর মতো একের পর এক পাহাড় থেকে অবতরণ করতে 
লাগলেন। আগে আগে চলেছেন অ“ম্বকাদা। তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন 
আর সবাই । এত সতক্তার সঙ্গে যেন জঙ্গলের একটা কট পতঙ্গও টের না 
পায় । চলতে চলতে অবশেষে এক সবুজ ঘাসের গালিচায় মোড়া একখন্ড তৃণ- 
ভ্াামর উপর এসে সকলেই বসলেন । বসলেন বৃত্তাকারে ৷ যেন চাঁদের হাট 
বসেছে । এই বৃত্তের আকারে বসতে বিপ্লবীরা পূর্ব থেকেই অভ্যস্ত-_-এ 
বষয়ে খ্রোনংপ্রান্ত ৷ এই প্রক্লিরার নাম 'ছিল-_চেয়ার অব নেপোঁলয়ান ৷ এই 
চেয়ারের অন্তার্নহিত তাৎপর্য" হল- শত্রুর অতাঁকণত আক্রমণ প্রাতিহত করা ! 
শন যোদক থেকেই আসুক না কেন, কারও না কারও নজরে পড়বেই । 

তবে কি তাঁরা শুধু এই জন্যই ছিলেন অকুতোভয় 2 না ! তাঁরা অনু- 
শশলন করতেন অনেক কলাকৌশল, চ্ঠচা করতেন যুদ্ধ ও আত্মরক্ষার 'বাভন্ন 
ধারা । তারা যেমন দুরারোহ বৃক্ষে আরোহণ করতে জানতেন, তেমানি 
পারতেন খরন্রাতা বিস্তীর্ণ কর্ণফৃলও সাঁতার 'দিয়ে পারাপার করতে । 
পারতেন বঙ্গোপসাগরের পরত প্রমাণ ঢেউকে তুচ্ছ করে, ঢেউয়ের চূড়ায় চড়ে 
সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে, শাম্পান ( সমদ্রগামী নৌকা ) চালিয়ে বঙ্গো- 
পসাগর পাঁড় দিতে । যেমন ছিলেন দক্ষ অশ্বারোহী, তেমনি সুদক্ষ সাইকেল 
চালক । তাঁরা জানতেন সাইকেল আরোহণ আর অবতরণ ভিন্ন পদ্ধাততে 
চালাবার নানা প্রকার প্রাক্রয়া । সংর্যাম্তের পর আর প্রভাতে ফেরারী হলের, 
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পাকা রাস্তায় সাইকেল ও অধ্বারোহণ করে পর্বত চূড়ায় উঠবার অসাধারণ 
কৌশল ও অবরোহণের নিপৃণতা সৃষ্টি করত নয়নাভিরাম প্রদর্শনীর | 

এই অনন্যসাধারণ দক্ষতা ষে কাছে থাকতো তারই দ-ষ্টি আকর্ষণ করত। 

1বস্ফাঁরত নেনে এই ক্রিয়াকৌণলকে উপভোগ করত । 

এই প্রাতিযোগিতা গোয়েম্দাগুরু শচীন ভৌমকও প্রত্যক্ষ করেছেন । কিন্তু 
নেতাদের পাকা পাঁরকজ্পনাতে যে প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞা ছিল তার বিন্দ্াবসর্গও তার 
মাথায় ঢেকে নি। গুপ্তচরেরা বোকার মতো একথা ভেবে প্রবোধ নিত যে-- 
বোমা নেই, পিস্তল নেই, এখানে আবার বিপ্লব কোথায় ? 

এই ক্রীড়ামোদীরা রপ্ত করতেন জাপানী যুষুৎসুর নানা ভঙ্গ ও জটিল 
প্যাচ । শত্রুকে জব্দ করার নানা কৌশল, বাঁশের লাঠি চালনার 'বাবিধ জ্ঞান । 
তাদের পাকা বাঁশের লাঠির আঘাতের ঠকাঠক শব্দে নীদ্ুত লোকের ঘুম 
ভাঙ্গত, দ-স্টের মাথা ফাটত । তারা আস আর ছোরা চালনায় যেমন আঁভন্ঞ 
ছিলেন, মোটর ড্রাইভিং ও স্টীম বোট চালাতেও তেমাঁন ওস্তাদ ছিলেন । 
ড্রাইভার হেরদ্ব বল তো আর বিপ্লবী নয়! তাঁর সথ্গে বিপ্লবীদের দহরম 
মহরমে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? তাদের বন্দুক, রিভলবার, পিস্তলের 
নিশানা ছিল অব্যথ“। গু চালনার প্রাক-টিস ছিল 'দিবারান্রর খেলা । বোমা 
তৈরিতে, কি কার্তুজ নির্মাণে ছিলেন কুশলী কারগর । সবার উপরে তাঁরা 
যে সম্মোহনী বিদ্যা জানতেন তা ছিল- শুধু বিদযাৎগাঁতিতে হাত-পা চালনা 
আর কণ্ঠের সাউটিং দ্বারা শত্রুকে অবিশ্বাস্যভাবে ভয়ে বিহবল করা । 

এই সমস্ত বিরল গুণের সমন্বয় ঘটোছল এই সংগঠনের প্রাতাঁট বিস্লবন 
চাঁরন্ে। তাঁদের শৃঙ্খলাবোধ, আনহ্গত্য, নীতিবোধ, হৃদয়বস্তার পরিচয় ও 
সামারক কলাজ্ঞান জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করোছিল । এই সমস্তই অনুষ্ঠিত 
হতো গুপ্তচরদের নাকের ডগার উপর তাদের বিন্রাম্ত করেই । 

এখন ষে ভামখণ্ডে তাঁরা নকলে বসেছেন তার প্রায় চারাঁদকে খাড়া 
পাহাড় মাথা উচ্চু করে দাঁড়য়ে আছে, পাহাড়ের গা ঘেষে এক ক্ষাঁণ জলম্রোত 
তর তর করে প্রবাহত হচ্ছে। পাহাড়ের কালো ছায়া রান্রকে আরও গাঢ় 
কাজল কৃ রূপ 'দয়েছে । আত 'নকটের 'জাীনসও আবছা দেখাচ্ছে। '্নগ্ধ 
বায়ুর স্পর্শে খরদাহে দগ্ধ বিপ্লবাঁদের শরারে শান্তর হাত ব্যালয়ে দচ্ছে। 

এই যে ধুবকের দল, যারা জীবনের সব আশা, সব সুখ, সমস্ত স্বার্থ 
স্বেহছায় গবসর্জন দিয়ে সাংসারিক কামনা-বাসনা ত্যাগ করে যত দঃ 
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পোহাতে হয় পোহাচ্ছে ৷ সমস্ত দেহ জুড়ে তাদের উপবাস আর লাঞ্ছনার চিহ্ 
আঁকা । পাঁথবীর মেয়াদ বোধ কার বেশী দিন নেই, সোঁদকে এদের ক্ষেপ 
নেই । তাদের মন গবচরণ করছে আগামী সংগ্রামের গভীরে | দ্রুত ছুটে 


চলেছেন “সংকট আবর্ত মাঝে ।, 
“ভার না রন্তে ঝাঁরতে ঝারাতে দস্ত আমরা ভন্ত বশীর” 


নিয়ম শৃঙ্খলার লৌহমানব মননশীল মানুষ আম্বিকা চক্রবতাঁ ছিলেন 
ম্ঠান্তফৌজের পারচালক ও পথপ্রদর্শক | সবক্ষণ সবাঁদক তাঁর সজাগ দৃন্টি। 
ণকম্তু কঠোর 'নয়মানবার্ততার মধ্যেও স্বাধীন মত প্রকাশের সকলের আধকার 
[ছল । 

পারচালক আঁম্বকাদা, নিম“ল লালাকে আদেশ দিলেন-ানর্মল, তরমুজ- 
গুলো খণ্ড খণ্ড কর, টুকরোগুলো ছোটবড় করবে না। যতজন লোক তত- 
গুলো টুকরো হবে, বেশী চাই না, কমও হবে না” নির্মল জানে অধিনায়কের 
আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে৷ এযে সামারক শৃঙ্খলা । এই 
নিয়মতাশ্মিক আচরণে শ্লাট করা হবে না, 'বিচাতি ঘটবে না, সব কাজ হবে 
[নয়মমাফক, নির্ভুল নঃসংশয় ॥ সময় রক্ষা হবে সেকেন্ড ধরে, কাজ হবে 
হুবহু হুকুম মত । এই নিয়মের রাজ্যে মামুূলী আঁনয়মের জন্য লোমহর্ষক 
লগ্কাকাণ্ড বাধতে পারে যে কোন মুহ্‌তে। 

এই সমস্তই নির্মলের জানা । তিনি অন্বিকাদার আদেশ সবাঙ্গ 
সূন্দরভাবে সমাধান করলেন । তরমুজের খণ্ডগুলো তদারক করলেন মধুসনদন 
দত্ত। সবগুলো গুনলেন ); কোন ভুল নেই বলে রায় দিলেন । 

[নর্মল লালা প্রত্যেককে একটুকরো করে পারবেশন করলেন । বাই 
খেতে লাগলেন। তরমহজের রসে ক্ষুধা তৃফা উভয় ষণ্ঘরণাই নিবৃত্ত হতে 
লাগলো । সবাই পেয়েও গেছেন, কিন্তু 'নির্মলের জন্য অবশিষ্ট কিছুই নাই। 

ধনর্মল হতব্যাম্ধ, তার মুখ বিবর্ণ ॥ একে একে সকলেই সব শুনলেন, 
সকলেরই খাওয়া বন্ধ হলো। ফি হয়! 'কিহয়। এই অঘটনের ফল কি 
দাঁড়াবে কে জানে । উচ্ছৃঙ্খল আচরণে আম্বকাদার দুই চক্ষ: প্রদীপ্ত আঁগ্ন- 
শিখার ন্যায় জহলে উঠলো । ক্রোধে উম্মন্ত। সিংহের ন্যায় হুঞ্কার দিয়ে 
িজজ্ঞাসা করলেন-_“এই দক্কর্ম কে করেছে ? অসছ্কোচে স্বীকার কর | সেই 
গর্জনে মদন কে'পে উঠলো । ভয়ে সকলেই জড়সড় । 
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দলের মধ্যে হারগোপাল বল (টেগরা ) ছিলেন একটি প্রদীপ্ত পাবক 
শিখা । হোমাণ্নির মতোই পাঁবন্র । ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করার মত 
সংসাহস তার ছিল । বৃত্তের মধ্য হতে মাথা উচু করে তানি সটান বারের 
ভগ্গিমায় দাঁড়ালেন | স্পন্ট উচ্চারণে বল্লেন-__-“তরমৃজ আমি নিয়েছি ।” 

টেগরা ধার 'স্থর । প্রখর দণ্ট সামনে বিস্তৃত | তার দু্চোথের দৃষ্টিতে 
কোন মাঁলন্য নেই । 

বিরান্ত আর ঘংণা অধ্বিকাদার চোখে মুখে ফুটে উঠল। তাঁর ক্রোধ 
সহম্রধারে ফেটে পড়ল। কুপিত কণ্ঠে তিনি হুকুম 'দিলেন--“লোকনাথ, 
টেগরাকে শঞ্খলাভঙ্গের শাস্তি দাও । গাল কর 1» 

লোকনাথ বল মৃহতের মধ্যে কোমর হতে গুীলভর্তি বিভলবার বের 
করলেন । টেগরাকে নিশানা করে গুলি ছূড়েতে উদ্যত হলেন । 'রিভলবারের 
[্রগারে আঙ্গুল লাগিয়েছেন ৷ এমন উত্ত্চ মৃহ্‌তে উী্গরণোম্মুখ রিভল- 
বারের নল ও টেগরার মাঝে আচমকা মান্টারদা এসে দাঁড়ালেন । দঢ়তার সঙ্গে 
শান্ত কন্ঠে বঙ্লেন-_“শান্ত হও লোকনাথ, অস্ত্র সত্বরণ কর ।”» ভুলের যেমন 
শাস্তি আছে, তেমনি সত্যবাদিতার পনরস্কারকেও তো অস্বীকার করা যায় না 
লোকনাথ ! যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়য়ে, মৃত্যুকে আনবার্য জেনেও মিথ্যার 
আশ্রয় নেয় না, স্বেচ্ছায় সত্যের ঘোষণা করে, সে শুধু বীর নয়, বাঁর শ্রেষ্ঠ, 
সে মহান । এই অসাধারণ সাহসিকতার মূল্যও কম নয় ভাই ।” 

মান্টারদার কণ্ঠস্বর হতে যেন পরম গ্নেহ ঝরে পড়াছল। বিম্ময়াবিষ্ট 
হয়ে মান্টারদার কথা সকলে শুনাছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আম্বকাদার 
ক্রোধাঁণ্নিতে এক বালাঁত জল ঢেলে দিল। 

লোকনাথ বল যথাস্থানে তার অস্ পুনঞ্থাপন করলেন । মুহতের 
হস্তক্ষেপে ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল । 

আবার সবাই তরমুজ খেতে লাগলেন । আম্বকাদা ডেকে টেগরাকে কাছে 
বসালেন । প্রবোধ বাক্যে আদর করলেন 1 পিঠে হাত ব্যালয়ে দিলেন । 

আবার রাত্রর তপস্যা শুর? হল । মালার মতো পর পর সারবদ্ধ হ'য়ে 
পায়ে পায়ে একের ?ছনে আর একজন এাঁগয়ে চলেছেন । তাঁরা কখনও 
খাদে পড়ছেন, কখনও উশ্চুতে উঠছেন । ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অপথকে পথ 
করে সামনে এগ্োচ্ছেন । আকাশে অজগর তারা ফুটেছে। জঙ্গলে শত শত 
জোনাক জবলছে, আর সব জগংজোড়া কালো আঁধারের মধ্য 'দয়ে বস্লবারা- 
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জয়যাশ্লার উদ্দেশ্যে দ্রুত ছুটে চলেছেন । তাঁদের মনে বইছে পরবত্* আঘাতের 
“চম্তার ঝড় । 

এখন কোন বাঁধাধরা ছক কাটা আক্রমণের পথ জানা নেই । এই অজানা 
পথে চলতে অস্পন্টকে ম্পম্ট করতে হবে । সম্ভাব্য সব সন্ত থেকে সংবাদ 
আহরণ করতে হবে । তাই বাধা কাঁটা 'িপদকে উপেক্ষা করে আদর্শকে 
লক্ষ্য করে তারা নানা 'দক ভাবছেন আর উধ্ধবাসে শহরের 'দিকে 
চলেছেন । 

স্বাধধীনতার স্বঞ্ন এই সর্বহারাদের সকল দুঃখ কণ্টকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে । 
সমস্ত ভারতবাসীর দারদ্রের দহঃখ-লাগ্ুনার বোঝা তাঁরা মাথায় বয়ে চলেছেন। 
মাতৃভূমির সমধদ্ধর চিন্তা এই আভিঘানকে প্রেরণা যোগাচ্ছে। আজ 
স্বাধীনতা যন্কে তাদের 1নমন্ত্রণ । তাই বন্য জন্তুর ভয় তুচ্ছ করে, িপদকে 
দৃপায়ে দলে, মৃত্যু-তরণ তীর্থে নান করে, জীবনকে অক্ষয় করবেন । তারা 
জানে স্বাধীনতার সেতু পরান দিয়েই বাঁধতে হবে এবং রন্ত রাঙ্গা পথে অজয়কে 
জয় করতে হবে। 

বখন অরুণ বরণ তরূণ তপন তার রন্ত আভা ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর 
বুকে ছাঁড়য়ে দিতে শুর করেছে, কাজলকালো রান্তর অন্ধকারে আলোর 
ছাপ লাগছে, সেই রান্রি ও 'দনের মিলন মুহুর্তে মুন্ত সাধকেরা একটি 
পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামলেন । পাহাড়াঁট খুব উচু ; পর্বতশঙ্গ আকাশ 
ছুই ছ*ুই করছে । সামরিক দৃষ্টিতে স্থানটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । তার 'ন*্নদেশ 
ঘন কন্টকাকীর্ণ। তার বক্ষদেশে বিরাট বিরাট বয়দ্ক বৃক্ষে আচ্ছন্ন | স্কম্ধ 
অনাবৃত কতকাল, মস্তক মুন্ডিত । 

পাহাড়াটর নৈসার্গক সৌন্দর্যে দেশব্রতীগণ যেমন আকৃষ্ট হলেন, তার 
নিরাপদ ও সুরক্ষার সুযোগের জন্যও শান্ত বাদ্ধ হবে বলে মনে করলেন। 
ফলে, তাঁরা সৌদনের আশ্রয় সেখানে 'নতেই মনস্থ করলেন । আঁম্বকা 
চক্ষবতাঁর আদেশে সকলে একের পিছনে একজন করে পাহাড়ে আরোহণ 
করলেন । 

সোৌদন সোমবার ২১শে এপ্রল। শেষ এপ্রলের দিনগুলি হয় অত্যন্ত 
রৌদ্রুদণ্ধ । বাতাস তপ্ত । কিন্তু আজকের প্রভাতটা ছিল এর ব্যাতিরুম। 
মাথার উপরে ঘন পল্পবের আচ্ছাদনের সশীতল ছায়া আর 'জ্নগ্ধ সমীরণের 
সম্থর প্রবাহ জ্থানাটকে করেছে মনোরম । এই মধুর প্রকাতর কোলে বসে 
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সকলেই সুস্থ বোধ করছেন । সারা রান 'বিরামাবহীন চলার ক্লাশ্তি দূর 
করছেন । 

কিন্তু ক্লান্ত আর জড়তাকে আমল দিলে তো আর 'বিগ্লবীদের চলে না। 
তাদের ভাবতে হচ্ছে নিরাপত্তার ভাবনা । গিন্তা করতে হচ্ছে বিস্লবীকে মহা- 
বিপ্লবের ঢেউ-এ পাঁরণত করার কথা । এই নিঝৃম বনভামিতে আত্মরক্ষা ও 
প্রাতি আক্রমণের সুযোগ খশুজছেন তারা । 

তাঁরা দেখলেন এই পাহাড়ের বৃক্ষগৃলো বয়সে বৃদ্ধ, কান্ডগুলো প্রকান্ড | 
এই সপ্রাচীন মহীরুহের তন্তুগুলো অত্যন্ত পাকা । যে কোন ধারালো অস্ত 
বা শাস্তশালশ আশ্নেয় অস্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে এগুলো অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য । 
:িবরাট আয়তনের গাছের গোড়াগুলো যে পর্দার সাণ্ট করেছে তার আড়ালে 
পাঁচ-ছ'জন করে আত্মগোপন করলেন। এর্‌পে সমস্ত যোদ্ধারা পাহাড়ের গায়ে 
গায়ে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন | 'ব্রাটশ বাহানী তাদের দেখতে পাখে না কিম্তু 
দুশমনের প্রাতাঁট পদক্ষেপ তাদের নজরে ভেসে উঠবে । এই পাঁরকল্পনা 
অনুসারে পাহাড়ীটি আত্মরক্ষার দুভেপ্য ব্যহে পাঁরণত হবে আর প্রাত-আক্র- 
মণের পক্ষে নিচের কাঁটা গাছ ও লতাগহল্মের বেড়া প্রথম অবরোধ সৃষ্ট 
করবে । এই অবরোধ িদ্াবার সময় আব্রমণকারীরা কিছুটা অমনোযোগী 
হতে বাধ্য । শন্লুর এই 'শাথল মানাসক অবস্থার সময় অদৃশ্য স্থান হতে 
বপ্লবীদের গুলীবর্ষণ ইংরেজ ফৌজকে ধাঁলস্যাৎ করে দেবে । আবার 
পাহাড়ের পদপ্রাশ্ত হতে মনীন্তকমীঁদের অবস্থানের দঃরত্ব সামারক দৃষ্টিতে 
আরও একটি সুযোগের সৃষ্টি করেছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মস্ত 
ফৌজের এই অননমেয় অবস্থান চূড়ান্ত বিজয়ের পক্ষে এক মণিকাণ্ন যোগ । 

এই' ব্যাহ রচনা বম্তুতপক্ষে 'ছিল অত্যন্ত নৈপণ্যপূর্ণ । কৌশলী রণ- 
বিজ্ঞানী নিম্ল সেন সমস্ত দলাঁটকে তিনটি ডাভশনে বিভন্ত করেন । সম্মুখ 
যোদ্ধা বা অগ্রবতর্ঁ বাহনী (77906 ঠা ) প্রাতরক্ষা বাহন (29965095 
501০6 ) এবং সংরক্ষিত বাহিনী ( 59:৬০ 70:০5) । একদল নিম্নে ঝোপ- 
ঝাড়গুলোর সামানার মধ্যে রেখে, ছ্বিতীয় দল একটু উপরে এবং 'িজাভ' 
ফোর্সকে সবার উপরে স্থাপন করে সংরাক্ষত ব্যাহকে অপরাজেয় দুগে 
পাঁরণত করলেন । 

আকাশষ্পর্শ গারশর্য থেকে প্রহরাঁরা তাঁদের দৃষ্টি চতুর্দিকে মেলে 


৩ 


৩৪ মীন্তর সোপান জালালাবাদ 


ধরলেন ! দূরে» বহদুরে, তেপান্তরের মাঠ পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বস্তু 
তাঁদের দৃণ্টিগোচর হতে লাগলো । ফাঁকি দেওয়ার ফাঁক সেখানে ছিল না। 

সুরক্ষার পরেই খাদ্যের চিন্তা আঁম্বকাদাকে আস্থর করে তুললো । 
ফতেয়াবাদ এখান থেকে বেশী দ্‌রে নয় । ফতেয়াবাদে ফাঁকর সেনের বাড় । 
ভাবলেন বন্ধুদের জন্য 'খ্চুঁড় আনতে ফাঁকরকে বাড় পাঠাবেন। ফাকর 
বাঁড় গেলেন। 

ফকিরকে পাঠিয়েও তিনি মনে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। খাদ্যের 
অন্বেষণে নিজেও বের হলেন । 


“স্বদেশের রণে কে রবে পিছনে চল চল ছ[টিয়া যাই” 


আজ যব-উত্থানের চতুথ দিবস । আজ একুশে এপ্রল । এই চার দিনের 
অনাহারে, অনিদ্রায়, দুর্গম পার্ত্য বন্ধুর পথ চলার ক্লান্তিতে যুবকেরা 
শ্রাণ্ত । চলার পথে কন্টকের আঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত । এলোমেলো চুল, 
চক্ষু, কোটরাগত | সমস্ত দেহে ক্ষুধার চিহ্ন পারস্ফুট | 

আবার এই সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষীণ ম্বাস্ধ্যের আঁধকারা মান্টারদা 
স্বয়ং । আনিয়মের অত্যাচারে তিনি ঝড়ের পাখীর মতো বিধ্বস্ত, ক্ষুধায় 
শরীর ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে, ভাল করে দাঁড়াতে পারছেন না, পা টলছে। সারা- 
দিন রোদে পুড়ে, সারারাত পথ চলে, চারাঁদনের অনাহা”র শাস্তহীন হলেও 
[তান াদ্বন্ন ছিলেন না। সুখ আর দহঃখ, দুই তাঁর কাছে সমান । তান 
স্থতপ্রাজ্ঞ ৷ দুর্বলতা সত্বেও তান কাশ্পত পদক্ষেপে সৈন্য সমাবেশ প্রদক্ষিণ 
করলেন । পরে ধীরে ধারে নিজের আশ্রয়স্থানে বসদেন । 

প্রকাতি প্রেমিক মাম্টারদা যে বৃক্ষের পেছনে আশ্রয় নিয়েছেন তা একটি 
ীবরাট বটবক্ষ। তার প্রাচীনত্থের প্রমাণ স্বরূপ তার শরীর হতে সম্্যাসীর 
জটার মত শত শত ঝাঁর ঝুলে পড়েছে । শাখা প্রশাখা বহুদূর পধন্ত 
[বস্তৃত। অশোক বটের মত যেন ন্রিকালের প্রহরী । বক্ষতল পাখার চণ্চর 
আঘাতে শাখাচ্যুত অধ্ধভুস্ত বট ফলে আকন“ ৷ 

এরপ নৈকষ্য নৈসার্গক গাম্ভীের মধ্যে মহাখাঁষ মান্টারদা গ্বৈরশাসনের 
লৌহ নিম্পেষণকে চং্ণ-বিচূর্ণ করবার সাধনায় যেন ধ্যানস্ব হলেন । তান 
তাবনার জগতে পাথবাঁর এক মের? হতে অন্য মের; পর্যন্ত বিচরণ করছেন। 
পাাথিবীর সমস্ত বগ্লব ইতিহাস মনে মনে আলোচনা করছেন । অন্য একটি 
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বৃক্ষের 'িছনে বিশ্রাম করছেন, হরিগোপাল বল, ( ঢেগ্রা ), প্রভাস বল, 
সুবোধ বল, ল্িপুরা সেন আর পৃলিন ঘোষ । তাদের এই আলোচনার বিষয়- 
বস্তু ধিগ্লবের ধারা । বিগ্কবের চিন্তায় তাদের চোখে ঘুম নেই । 'ন্িপুরা 
সেন বল্লেন--“১৮ই াপ্রলের ষে বিরাট বিজয়, বিজয়ের প্রাতি অটল বিশ্বাসই 
তার 'ভীত্তমূল ॥ সৌঁদন হতে নৃতন আশার আলো জ্বলে উঠেছে । 'দিগ্বি- 
জয়ের দ্বার খুলে গেছে । সব রকন মতে ও পথের দেশ-হিতৈষীদের আই, 
আর, এ. (. ঘ২. 4৯.) র পতাকাতলে সমবেত হবার সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে 
উঠেছে । দেশে এক অপরাজেয় জাতীয় শান্তর জাগ্রত হওয়ার সময় দেশকে 
শান্তশালী নেতৃহ দেওয়ার বদলে সে পথ থেকে সরে এসে আমরা বনেজঙ্গলে 
ঘুরে বেড়াচ্ছ । দিন দিন হাঁনবল হচিছ। এই হলো আক্মহত]ার পথ, এ পথ 
ত্যাগ না করলে অচিরে আমরা বন্য পশুর খাদ্যে পরিণত হব । 

ন্রপূরা সেনের কথা অপর চারজনই একবাক্যে সমর্থন করলেন। টেগরার 
পেছনে পেছনে সকলেই মনের বিক্ষোভ জানাতে মাণ্টারদার নিকট গেলেন । 

মাত্টারদা তখন গভীর চিন্তায় ভুবে আছেন । তাঁর ধ্যানমগ্ন মাত 
দেখেই বিক্ষুব্ধদের রাগ জল হয়ে গেল। 

টেগ্রা বিনয়ে গলে গয়ে বল্লেন, “মান্টারদা, আমরা বাড়ি হতে বের 
হয়েছি দেশোম্ধার করবো বলে, ব্রিটিশকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে 
আপনার আদেশে প্রাণ দিতেও আমরা পিছ-পা নই । কিন্তু এখন আমরা 
কমহশন । প্রাতাঁদন শান্তহীন হচিহ । আদর্শকে রূপদান করতে আদেশ দিন, 
নইলে এই রইল আপনার বোমা, বন্দুক, থাকল আপনার রাইফেল, রিভলবার । 
আমরা নেতা চাই না, চাই যুদ্ধের নায়ক । বিনা রণে এক বিদ্দ; শান্ত (20616) 
ক্ষন করব না, জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেঘোরে মরব না।” 

নানা সমস্যার কন্টকে ক্ষত-ীবক্ষত হলেও ধৈর্যের প্রাতিম্ত মান্টারদা 
স্মিতহাস্যে টেগরার আঁভযোগকে খন্ডন করলেন। তানি স্পন্ট উচ্চারণে দ্‌ঢ়তার 
সঙ্গে নিজের বিশবাসকে সকলের কাছে তুলে ধরলেন । তিনি বল্লেন-_ 
“তোমাদের ক্ষোভের কি কারণ তা আম বাঁঝ । এও জান তোমরা বীর। 
আমিও তোমাদের আভনম্দন জানাচ্ছি । দেশ তোমাদের সাহসের প্রশংসায় 
গতমুখ। 

তবে সাহস হল--ভনন আর হঠকারদতার মধ্যবতর্ঁ জবস্থা । মৃহতের 
উত্তেজনায় মৃত্যুর নাকে ঝাঁপিয়ে পড়া শ'ধু নিবদীদ্ঘতা । আর বারত্বের অপর 
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নাম বিজয়। তা সত্বেও আমি তোমাদের এই উদ্যমকেও প্রশংসা করি। 
তোমাদের এই জীবন সাধনাই একাঁদন ভারতের স্বাধীনতার দ্বার উদ-ঘাটন 
করবে । এদেশের মানৃষ ষোঁদন বস্লবকে হাতিয়ার ভাববে, সেই দিনই শুরু 
হবে সমাজের আসল ল্ড়াই বা পাঁরবর্তন ! কারণ ভক্ষালব্ধ স্বাধীনতা 
কথনও মানুষের কল্যাণ আনতে পারে না । মানুষের প্রাত মানুষের মঙ্গল 
বোধই ভারতবর্ধকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে । আর এই দেশাত্ম 
ভাবনা ।থকেই এই যুব উতথান_যা হলো 'িলত্জ দ্বৈরতম্বের বিরুদ্ধে 
জাতির ক্োধেব প্রকাশ” । 

এটা হল ২১শে এ্রীপ্রলের প্রথম আলোচনা সভা । সভায় মান্টারদা 
শবগ্লবের শন্তি সম্বন্ধে একাঁট সুন্দর চিন্র বর্ণনা করেন | বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান 
রূপ চট্টগ্রাম থেকে সমস্ত ভারতবর্ষে ছাঁড়য়ে পড়ার উপায় 'কি, তা ব্যাখ্যা 
করেন। 

তিনি বলেন,_“স্বাধীনন্কায় জন্মগত আঁধকার মানুষের নয়,_ 
মনুষ্যত্বের ।” ই মনযষ্যত্ব জাগ্রত করতে প্রয়োজন পাঁরবর্তন। নিরম্তর 
পাঁরবর্তন একটা বাস্তব সত্য । বিপ্লব সেই পাঁরবত'ন আনে । বিস্লব একটা 
সৃ্টিমুখী শিল্প। এই শিল্প (বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা ) জন্ম দেয় শুদ্ধ 
পবিল্র মানুষের | 'িস্লব কঠোর, 'কিম্তু কল্যাণে পাঁরপূর্ণ । আর বিস্লবী 
দেশের সমস্ত কণ্টকে কণ্ঠে ধারণ করে সে নীলকণ্ঠ-_মততুাঞ্জয় মহাদেব । 

“বগ্লবে মোহ বা আসান্তর কোন স্থান নাই । আদর্শই তার আদ, মধ্য 
ও অন্ত । ত্যাগ তার আত্মা । 'বিস্নব শোষত অত্যাচারত মানুষের বাঁচার 
একমাত্র পথ |” 

আরও অনেকে তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হলেন । সকলেই গভার 
মনোযোগের সঙ্গে তাঁর কথা শুনছেন । গাছের উপর পাখীর কিচির মিচির 
আর তাদের পাখার বাপ্টা-ঝাণ্টি ছাড়া কারও মুখে টু* শব্দটিও নেই । 
প্রকতিও নীরব, মম্থর । 

চট্টগ্রামের সাফল্যের পুনরল্লেখ করে মাধ্টারদা বল্লেন-“টট্রগ্রামের সং- 
গঠন, ছান্র-যুবক, ধনী, নির্ধন দেশপ্রোমিকের সম্বব্ধ একটা 'নরেট শাল্ত । চট্রগ্রাম 
উম্মুখ হয়েছে, বাঙ্গলা জেগেছে । বাঙ্গলার জাগরণ ও শান্তর প্রেরণা ভারতের 
জাতীয় জীবনকে মহৎ চিন্তায় ও সাহ'সিকতায় ভাঁরয়ে তুলবে । চট্রগ্রাম শুধু 
সেই উত্তরণের বেদীট্‌কু তোর করে দিচ্ছে । এই হলো সংস্কারের প্রথম 
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পদক্ষেপ । স্বাধীনতার উংদ সন্ধানে প্রথম যাল্লা । এই যান্তাই পৌছে দেবে 
মৃন্তর দরজায় । সার্থক হবে ভারতের স্ব্ন। আমাদের এই জাতান্ন 
উদ্যোগের শাস্ত অপাঁরসঈম । 

তারপর গাণ্টারদা উদাহরণ সহ আলোচনা করলেন আঁহংসা আন্দোলনের 
ফলাফল সম্বন্ধে । “দূরধর্ধ আস্ীরক শাস্তকে সর্বদা ক্ষমা, প্রেম ও অ হংসা 
দ্বারা বশীভ্‌ত করা যায় না। রাজনশীতিতে আঁহংসা নীতির প্রথম প্রবতন 
করম সম্রাট অশোক । প্রবর্তকের জীবতকালেই এই দুর্বলতার 'ছিদ্রপথে 
দ্বজনগনের বিদ্রোহে বিরাট অশোক-সাম্রাজ্য ধ্বংসের কবলে পাঁতিত হয় ! তাই 
বন্ধন মহীন্তর একমাত্র পথ বিপ্লব । সাধুর পারন্রাণে, পাপ আর পাপাঁর 
[বিনাশে, ধর্মের স্থাপনে বিপ্লব বারে বারে আসে । আর 'বগ্সবী কখনও 
সংকঞ্প ভষ্ট হয় না। বিপ্লবী যেমন দার্শানক, তেমান কাব ।” 

এই মহান নেতার উদাত্ত বাণী সকলের চিত্ত হরণ করল । তাঁর মুখের 
কথার অমৃতধারা দূর করলো সকলের শবীরের ক্লান্তি, মনের প্লান । 


'“ন্র1টশ বিজয় করিয়া ঘোষণা যে গায় গাক আমরা গাবোনা” 


সূর্ষকুমার সেন ছিলেন বিপ্লবী দলের নেতা । নেতা তিনি হ'তে চান 
ধন, নেতা তাঁকে কেউ তোরও করে ন। মৌমাঁছ ফুলের আমন্তণের জন্য 
বসে থাকে না। মধুর লোভে, আর তার সৌবভে আকৃষ্ট হয়ে মৌমাছ যেমন 
প্রচ্ক্টত পুষ্পেব নিকট আসে, তেমাঁন দ:ঃখে কন্টে জজশীরত মানুষও বাঁদর 
জন্য, জ্ঞানের জন্য, নানা প্রয়োজনে পরামশের জন্য, তাঁর চারপার্ৰে এসে ভিড় 
করতো । তিনি অন্তরের সরলতা দিয়ে সকল জাঁটিলতার সমাধান করতেন । 
তাঁর চারন্র মাধূষে*, অন্তরঙ্গ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হতেন। সকলেই তাঁর 
কাছে আসতেন প্রাণের আবেগে, হৃদয়ের টানে । সেই আকর্ষণেই মানুষ তাঁকে 
[বধ্বাস করতেন, ভালবাসতেন । আর এভাবেই তাঁর নিজের অজান্তে অপরের 
অক্ঞাতসারে নেতৃত্বের বোঝা তাঁর মাথায় চেপে বসলো । 

সে লোক কি করে দেশের মানুষের মনে পণ স্বাধানতার আলোক 
খাটি জেবলে দিলেন, সেই জ্ঞানভান্ডারের খবরাঁট কেউ জানে না। তিনি 
ছিলেন গ্বতঃাঁসম্ঘ নেতা । তাঁর নেতৃত্বের রহস্য বোঝাতে গেলে হয়ত তকে 


ছোট করে ফেলব । 
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নিম'লকুমার সেন আর সর্যকৃমার সেন বহাযাদনের পুরাতন বন্ধ? ছিলেন। 
দুজনে একই সময়ে জেলে গেছেন । ১৯২১ সালে একসঙ্গে পাহাড়তলাীর এ. 
বি. রেলওয়ের শ্রামকদের ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছেন । ইংরেজ পাঁরিচাঁলিত 
ব্‌ল? ব্রাদার্স ( 801100% 3৫0111515 ) জাহাজ কোম্পানশর বিরদ্ধে একত্রে 
আন্দোলন চালয়েছেন । নদণ বন্দর চাঁদপুরে ধর্মঘটী চা-শ্রীমফকদের উপর 
পুঁলশণ বর্বরতার বিরুদ্ধে দু'জনেই লড়েছেন, আবার আজ ভারতে 'ব্রাটিশ 
শাসনের অবসান ঘটাতে উভয়েই এই পাহাড়ে আশ্রয় নয়েছেন । 

অনেক দর্দিনে, বহু দুষেগে, নানা সমস্যার সময়ে 'নির্মলদা মান্টার- 
দাকে দেখেছেন কিম্তু তাঁর এমন মার্ত কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে 
পারলেন না। তাঁর চোখের তারায় নিমলদা মান্টারদার মনের ভাষা পড়ে 
নিলেন। 

মান্টারদা বিষাদ 'সম্ধৃতে মপ্ন । দুঃসহ দুঃখে পাঁড়িত ॥ এ যেন তার 
দেহ নয় । করুণ-ঘন-প্রাতমা, তান স্বগতোন্ত করলেন_-“হাষরে, দ্ভাগা 
দেশের হতভাগ্য বগ্লবীগণ 1 দেশের জন্য সর্বস্ব দান করেও আজ তোদের 
ক্ষুধায় খাদ্য নেই, তৃফায় জল নেই । তোরা হখনবল হ'য়ে পড়ালি।” 
মান্টারদা এরপর বললেন--“পনর্মল বাব, শীল্ত আর সময়ের অপচয়ের মধ্য 
দিয়ে আজ চারাঁদন চলে গেল, কোনও নব উদ্যোগ নেওয়াই সম্ভব হলো না। 
পারকজপনায় কোথায় শ্রুট ? বিচারে কোথায় ভূল যে মাঁণন্দ্র গুহ ফিরে এলো 
না! তবে পুরাতনের মোহ আমাদের জনা নয়, সামনের 'দিকে এগিয়ে 
যেতে হবে । আমাদের দৃষ্টি সর্বদা সামনে । 

চট্টগ্রামে 'ব্রিটশ শাসনঘম্ত্র অচল, তা দিনের আলোর মত উত্জব্ল 'িম্তু 
তারা পরাজিত, পদানত ত নয় । ইংরেজ শাসনের সর্বশেষ পরিণত জানতে 
ও 'বস্লবকে শীল্তশালী করতে সংগঠনকে 'তনাট কঠিন সংকঙ্গ বাস্তবে 
পরিণত করতে হবে । 

প্রথম--শহরের হালাফল খবর ও অনদ্ত-গনেশের হদিশ জানতে একজন 
তাঁক্ষ7 প্রত্ুৎপন্নমাত সম্পন্ন কারত-কম্মা লোক চাই ৷ 'দ্বিতখয় হ'লস্পজন 
সাধারণ । সাধারণ মানুরের চামড়ার মধ্যে যে রন্ত-শ্রোত প্রবাহত তাতে 
দেশ-প্রেমের আগুন জালিয়ে দিতে হ'বে । তৃতীয়--ম্ধশাসনের আভপ্রায় প্রাতি 
ঘরে ঘরে সকলের মনে মনে জাগিয়ে তোলা আর জনগণের 'বাভল্ন অংশকে 
জাতীয় এঁক্যের সামল করা । 


মুন্তর সোপান জালালাবাদ ৩৯ 


২১ এপ্রল বেলা দ্বিপ্রহর | প্রহরীগন ফিরে এলেন, নতুন দল পাহারায় 
গেলেন । 'ফিরাঁত প্রহরীদের শরীর ঘমে স্নাত, গান্রচম“ রৌদ্র-দগ্ধ । তাঁরা এসে 
মান্টারদার সামনে বসলেন । ক্ষুধার জৰালা জড়াতে ঢকৃ-ডক- করে কেনেম্তারার 
সব জল খেয়ে ফেললেন । তাঁদের সঙ্গে আরও অনেকে এসে মিলিত হলেন । 

দলনেতা বিদেশী কুশাসনের কটনশীতির সমালোচনা করলেন । ধূত 
ইংরেজ স্বার্থের কারণে কত হান ষড়ঘন্তে লিপ্ত, তারই দন্টান্ত তুলে ধরলেন । 
সকলকে উদ্দেশ করে বলেন -_ 

“ইংরেজ শুধু আমাদের স্বাধীনতাই হরণ করোনি, হনন করেছে ভারত- 
বাসীর মানবতা বোধকে, কলুষিত করেছে মানুষের নৌতিকতাকে-_-আমাদের 
জাতীয়তা বোধকে । বড় খেতাব, লোভনণয় চাকরি, ফাঁপা উপাধির লোভ 
দেখিয়ে মানুষগুলোকে পারণত করেছে চাটুকারে, নামিয়ে এনেছে পশুর 
স্তরে । শাীখয়েছে, ষে এক টুকরো মাংস দেবে তারই পায়ের তলায় বসে লেজ 
নাড়বে । তার হাতে চাবক খেয়ে আনন্দে নাচবে । অহংকারী ইংরেজ ভারত- 
বাসীকে বন্য জন্তুর স্তরেই রেখে দিতে চায়, কেবল পাালশ আর 'মালটারির 
ভয় দেখিয়ে । একটা জাতির প্রাত এ এক মারাত্মক হৃদয়হশনতা । 

২১ এরাগ্রলের এ হলো খ্বিতীয় আলোচনা সভা ! মান্টারদা থেদোন্তি 
করে আরও বললেন, “হখনচেতা হায়নার দল, আভশপ্ত ভারতবর্ষে মানুষ বলে 
পারচয় দিতে পারে এমন একাঁট লোককেও জগীবত রাখতে চায় না। কেবল 
ফাঁপী, আম্দামান, আর জেলের ভয় দৌঁখয়ে শাসন কায়েম রাখছে । সাম্প্র- 
দায়িকতাকে উস্কানি দিয়ে ধর্মীম্ধতায় সমাজদেহ 'িষাস্ত করে জাতির সংহাতি 
নম্ট করছে। 

তবে তোমরা নিশ্চিত জানবে সত্যকে গলা টিপে মারা যাবে না। এই ত 
প্রত্যাশিত সময় | শব্লুর দূর্বল মুহূর্তই আমাদের মহেন্দ্ু ক্ষণ” । 

মহান নেতার মুখে অপদার্থ বিদেশ সরকারের ভন্টাচারের এই বর্ণনা শুধু 
ভাষণ হিসাবেই শ্রবণ-নম্দন ছিলনা, এর উৎকষের জন্য বাঁক্ধর কাছে 
আবেদন ছিল । 

সবাই সর্বান্তঃকরণে তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন, নিলেন না শুধু জিতেন 
দাশগুপ্ত । [তিনি প্রন করলেন-শঘহর দুর্বল মৃহর্তে আরুমণ করা কি বার 
ধর্মের বিরুদ্ধ হবে লা? 

িজিতেনের জিজ্ঞাসা জবলন্ত আগুনে যেন এক বাটি ঘি ঢেলে দিল। 
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জলে উঠলেন সর্বাধনায়ক, ক্লোধানলে তাঁর দুই চোখ জবলছে । মাম্টারদা 
বল্লেন-_-+যে শয়তান শাসনের নামে শোষণ করে, শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খলে 
বদ্ধ করে, অর্থের লালসায় অনর্থের সৃষ্টি করে, আঁচম্তনীয় অমানহাষকতায় 
যারা ভষ্ট চীরন্, তারা মানব জাতির শত্রু । ভারতবাসীর দুঃস্বপ্ন ! স্বাথের 
লালসায় অত্যন্ভুদ জানোয়ারের মত উন্মত্ততাড়নায় নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর 
উম্মুন্ত তরবার নিয়ে ঝাঁপয়ে পড়ে । এরা বনের পশুকে হার মানায় । সেই 
সমস্ত দুনীতগ্রস্ত ব্যবসাদারেরা সর্বনাশের পথে ঘণ্য জীবন যাপন করতে 
ভারতবাসীকে বাধ্য করে। আর মানবতার এই অবমাননা তারা করে 
রাজনৈতিক ও অর্থনোৌতক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 1, 

“এই ঘ্বেত দানবের থাবা হতে দরদশাগ্রস্ত, ভীত দেশকে উদ্ধার করতে 
নশীতর বা দনাীতর প্রশন আসে কি করে ?” 

অতঃপর আই, আর, এর বীরত্বের নিন্দা হওয়ার আশঙ্কা সম্পর্কে 
জিতেনের ধারনা যে কত 'ভীত্তহীন য্যান্তর দ্বারা তা প্রমাণ করে মাণ্টারদা 
বল্লেন--“আই, আর, এর আত বড় শন্ুও আমাদের বিরুদ্ধে এরুপ অপবাদ 
দিতে পারে না। কারণ 'ব্রাটশ সরকার এখন বাহশতুর আরুমণে বিব্রত নয়, 
কোন যুদ্ধেও লিগ নয়। আভ্যম্তরীণ রাজনোতিক আস্থরতা দ্বারাও 
বিপধনস্ত নয় । দেশের শত্রু এখন ক্ষমতার শীর্ষে । ভারতে তার শন্ত ঘাঁট। 
বিদেশী শাসক তার পণ" দানবীয় শস্তির সহায়ে, অত্য।গারের বিষাস্ত অগ্ে 
ভারতের বিস্তৃত বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত করছে । ম্যানচেষ্টার আর ল্যাণ্কেসায়ারের 
বাণকবৃম্দ ভারতের রন্তু মোক্ষণে নিযনন্ত ৷ ব্রিটিশের ভয়াল মাততে দেশবাসী 
সন্ত্রস্ত ; তাদের বিধান এত বড় নিষ্ঠুর অনাচারের উপর প্রাতন্ঠিত 
যে ভারতবাসীর স্বাধীনতা কামনাকারী স্বশাসনের 'াবষয় কঙ্গনা করাও 
বেআইনী 1» 

ভারতের সেই ঘোর দযার্দনে ভারতের পূর্ণ গ্বাধীনতার আর্জ এবং 
আত্ম-নিয়ম্্রণের আধকারের দাবী চট্টগ্রামের আই, আর, এ, সাম্রাজ্যবাদীদের 
নিকট পেশ করেন সশস্ত্র 'ব্লবের মধ্য দিয়ে। তারা আঘাত হানে ক্ষমতা 
মদ.মত্ত ওদ্ধত্যকে | চর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় দুদ্ধ্ দসহার দম্ভকে | 

মান্টারদার বাণী অণদগামীদের অবসন্ন মনে নবশান্তর সণ্খার করল। 
ভিতরে ভিতরে একটা অলক্ষ্য শান্তর প্রভাব অনুভত হলো। তানি 
গণ-জাগরণের কারণ বিশ্লেষণ করে বল্লেন--এই রাজনোতক অভ্যাম্থান 


মুস্তর সোপান জালালাবাদ ৪১ 


হলো, অত্যাচারীতদের, আ'ঝ্বক বিস্ফোরণ, নিগৃহীত মানুষের ইঙ্জতের সাথে 
বাঁচবার প্রাণান্ত প্রয়াস । 

বৃভক্ষা, দুর্দশা, নির্যাতন লাঞ্ছনার দর্ঘ*বাসের অন্তরালে ধীরে ধীরে 
সাম্রাজ্যবাদের 'ীবরুদ্ধে যে অসম্তুঘ্ট সত হ'য়েছে সেই পুঞ্জীভূত 'বিক্ষোভই 
এই সাফল্যের কারণ । এই জয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শীস্তর জয় । এই বিঞ্যয় 
ভারতের শাশ্বত পরাক্রমের পুনরুদ্ধার | 

তারপর যে সত্যকে সতা বলে আজটণবন, যে দর্শনকে মনে প্রাণে লালন 
করছেন, সেই রাজনৈতিক মতবাদকে সকলের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে খুলে ধরলেন। 

“এই যুব অভ্যযান একটি মৌল সত্য প্রমাণ করলো যে, যারা 
[বিদেশী কালসাপকে দৃধকলা 'দয়ে পৃজা দিয়ে তুষ্ট করে, আর আহংসা 
মন্ে দশক্ষা 'দিয়ে তাদের দয়ায়, ভারতবাসণর স্বাধীনতার দুয়ার খুলে যাবে 
বলে আশা করেন, তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করেন । প্রমাঁণত সত্য হলো-_ 
স্পার্ধত ফণীর দাত ফনা মন্দে বশীভৃত হবে না, তার 'বষ-দাঁত ভাঙতে 
চাই পাকা লাঠির কাঁঠন নরম আঘাত ।৮ 

মান্টারদা লক্ষ্য করলেন যে. এই চার দিনের আনদ্রা অনাহার অনুগামীদের 
ণবগ্লবীতেজ '্তামত করতে পারোন। সৈই তেজকে আরও তেজোদণপ 
করতে 'তীন প্রেরণাময় কন্ঠে বললেন-_“এই স্যমায়ক 'বচ্যাতিতে হতাশায় 
আচ্ছন্ন হলে আমরা বিপ্লবী ধম“ হতে 'বচুত হবো ।৮ 

বিপ্লবকে বাঁচাতে হলে লড়তে হবে । লড়াই করেই বাঁচার আঁধকারকে 
কায়েম করতে হবে । তোমাদের অটল ধৈর্য আর প্রচন্ড সঙ্কজ্প শান্তর 
সংবাতে বিপ্লবের মশাল নকলের সামনে উশচয়ে ধরতে হবে । তবে হণ্যা 
বিপ্লবের মশাল সন্জনকে পোড়ায় না। সে মশাল চিত্তকে শুদ্ধ করে_ 
অন্ধকার দূর করে_ মনকে আলোকিত করে। 


“বর দপে পৌরষ গবে সাধরে সাধ দেশের কল্যাণ” 


নেতারা আবার এক জরুরী বৈঠকে বসলেন । আঁম্বকাদা একটি দৈনিক 
পাণ্জনা নিয়ে এসেছেন ৷ সেই পাঁন্রকার সংবাদ কেন্দ্র করে এই আলোচনা । 
( পাণ্জন্য চট্টগ্রাম জেলার দৌনিক সংবাদ পন্ন )। নিজম্ব লংবাদদাতা মণীশ্দু 
গুহ এখনও ফেরেন নি, তাই সকলেই অত্যন্ত বিচালত। 


৪২ ম:ন্তির সোপান জালালাবাদ 


দেশের নিয়ম শৃঙ্খলার এই ভাঙাহাটে বিশ্সবের চান বিশেষণ করার 
জন্য এই আলোচনা সভা । 

মান্টারদা বল্লেন--“এখানে তের কথা বেশী নেই। হাদয় দিয়ে বুঝবার 
বিষয় আছে । এতে চাই তীক্ষ-ব্াণ্ধ আর বাস্তব জ্ঞান । একচুল ভুল থাকলে 
সমূহ বিপদ |» 

নির্মলদা বল্লেন__ীবস্সবের সঙ্গে সর্বসাধারণদের নাঁড়র টান। সে 
দিকেও নজর 'দিতে হবে ।” লোকাদা বল্লেন--“সহরে আমাদের প্রবেশ করা 
যে অপাঁরহার্য তা সূ়োদয়ের মতই শনাশ্চিত। আমাদের প্রধান শান্ত 
যুবক, ছান্ত তার সাধারণ মানুষ । ১৮ এরাপ্রলের ইস্তাহারে যে শান্তকে আমরা 
ডাক দিয়েছিলাম, সেই অদম্য শান্ত অতন্দ্র অপেক্ষায় দিন গুনছে । শহরে গ্রামে 
কত উৎসুক প্রাণ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। যোগ্য ব্যান্তির জনা বিপ্লবের 
দরজা খুলে 'দতে হবে ।” 

এইভাবে এই পরামর্শ সভায় অনেক মতের আদান প্রদান হলো । সর্বশেষে 
স্হির হলো-_বিশ্লবের চাকা এবার ঘ্ারয়ে দিতে হবে। প্রথম আঘাতের 
মতো পূব পারিকজ্পনার ন্যায় ঘড় দেখে কাঁটায় কাঁটায় আক্রমণ আর হবে 
না। 'দ্বিতণয় অধ্যায়ের চারি হবে ভিন্ন । পদ্ধাতিটাই হবে একেবারে নূতন । 

এখন রীতি ও নীতি রাঁচত হবে মৃহূর্তের বিচারে । আক্রমণ হবে 
ঝড়ের গতিতে । পাঁরকন্পনা তথ্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ হবে। চাতুষ হবে 
সাফল্যের বাহক। এই আঁভনব মুৃস্তি আন্দোলনের রন্তরাঙ্ডা পথের শন্ত 
দুগগমতাকে জয় করতে দরকার-প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। 

আম্বকাদা বল্লেন_-“মান্টার বাবু. ছেলেদের নিয়ে সহরের পথে এগোবার 
পু্বে একটা বিঘ-জয়ীী উপায় অ।বিদ্কার করা প্রয়োজন । আভষানকে 'বাভন্ব 
'দিক থেকে যাচাই করার আয়োজন করুন । আমার ইচ্ছা, পাহাড়ের রাস্তাধর়ে 
অগ্রসর হওয়ার দরুন কিছ? নরহত্যা বাদ পড়তে পারে । মান্টারদা অনুভব 
করলেন-_বিষয়টি যেমন দায়ত্বপূ্ণ আঁ্বকাদার প্রস্তাবাটও তেমান 
গরহদ্বপূণ | তাই তিনি অন্তরের শাস্তি মণ্ডলে সত্যকে খুজতে লাগলেন। 

মান্টারদা গভীর চিদ্তার নিদ্রা হতে মুক্ত হয়ে দির্মলদাকে বল্লেন-_ 
“নিল বাবু, শহরে আমাদের সাজান বাগান পশুরা নষ্ট করে দিয়েছে। 
দুজন তুখোড় ছেলে চাই যারা সহরের নাড়ীর খবর জানে অথচ পুলিশ 
তাদের চেনে না।” 


মহুষন্তর সোপান জালালাবাদ ৪৩ 


নিমণলদা ভাবনার ভুবনে প্রবেশ করলেন । প্রাতিটি বিস্লবার বাদ্ধির 
প্রাথয্য মানাঁসক শীস্তর প্রাচ্য আর বিগ্সবী আচরণের ইতিহাস 1বচার 
করলেন । 

নির্মলদা যান্তর কম্ঠিপাথরে যাচাই করে দধমেধা চৌধুরী ও অমরেশ্দ্র 
নন্দীকে যথার্থ যোগ্যজন বলে 'নিণয় করলেন । 

এমন সময় গম: গম শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সহায়রাম দাশ আকাশ মুখে 
চেয়েই চাপা কম্ঠে বলে উঠলেন--“এয়ার রেড: । এয়ার রেড্‌ । তাঁক্ষকম্ঠে 
আদেশ দিলেন- জলাঁদ শ্টি বনে লুকিয়ে যাও, লুকিয়ে যাও ।” সহায়- 
রামের নিদ্দেশে সকলেই ঘন শাঁটবনের অভ্াম্তরে আত্মগোগন করলেন । গন্চে 
স্থান হতে উপরের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন নঈল আকাশের বুকে সাদা 
মেঘের মধ্যে একটা উড়োজাহাজ বার বার ঘুরে ঘুরে পাহাড়গ্ীলকে প্রদাক্ষণ 
করছে । কেউ কেউ বায়যানাটকে গুল বিদ্ধ করে ঘায়েল করতে রাইফেলের 
শনশানায় তাক করলেন । বায়ুযানাটকে ছিল অনেক উ*চুতে, রাইফেলের 
গুলির সগমানার বাইরে । এত উ্চুতে ষে, সৌঁটকে ছোট 'চিলের মত মনে 
হচ্ছিল । তাই কেউ বৃথা শান্তক্ষয় করলেন না। 

আকাশধানাটি আকাশে অনেকক্ষণ মহড়া দিল। কিন্তু বোমা বর্ষণ বা 
গুলিবর্ষণ কিছুই করলো না। হয়ত বিম্লবীদের হদিস পেল না। অপরদিকে 
শিকারণর ফাঁদ হতে শিকার পালাতে বি্লবীরা আফশোষ করলেন । আশাহত 
হয়ে ক্লাশত হাওয়াই জাহাজটি চলে গেল। বিশ্লবীগণ অন্বান্তকর 
শাঁট জঙ্গলে রুদ্ধ *বাসে এতক্ষণ বসৌঁছলেন । বাইবে এসে স্বান্তর 'নঃম্বাস 
নিলেন। ব্রিটশ সরকার কত বিচলিত হলে জলে-স্থলে অন্তরাক্ষে এরূপ 
অভিযান চালায় তার আলোচনা করলেন ! আর কালক্ষয্ নয়, আজই সহরে 
প্রবেশ করে হতবুম্ধি 'ত্রাটশ শালস্তর মোকাবিলা করা হবে। 

অমরেস্ত্র ও দীঞ্চমেধা দুইজনই ছিলেন অফুর"্ত উৎসাহ আর অক্লান্ত 
উদামের অক্ষয় প্রন্রবণ । 


মাষ্টারদা 'নির্মলদার সঙ্গে পরামর্শ সাঙ্গ করে এক নির্জন স্থানে বসলেন । 
অমরেম্দু ও দাীগ্তমেধাকে কাছে বসালেন । পরম স্নেহ সহকারে বল্লেন, 
তোমাদের সাহফূতা আর বিপ্লবের প্রাত অনুরাগের বিষয়ে যখন চিদ্তা কার 
তখন শত দুঃখকণ্টের মধ্যেও আম গ্বর্গসৃখ অনুভব করি ! কারণ তোমাদের 
কাছে প্রাণের চেয়েও দেশ ঝড় । 
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বি্লবী আলাদা জাতের মানুষ, বিশ্লব? ভিন্ন ধাতু দিয়ে তোর, তোমাদের 
দেখে এই সত্য আমার মনে দঢ়ুতর হয় । এমন কোনও কর্তব্য নাই যা 
1বগ্লবীরা করতে পারে না । এমন কোনও সমস্যা নাই যার সমাধান বিপ্লবীরা 
জানে না। 

এই যে সহর হতে সংবাদ সংগ্রহ করা-_এ অতঃম্ত জাঁটল কাজ । তবে 
বিপদের মধ্য দিয়েই হবে বস্লব সাধনা, বন্ধুর পথে হবে শান্তর আরাধনা । 

মনে রাখবে সংকজ্প যাদের দঃ ইচ্ছা যাদের প্রবল, উদ্দেশ্য যাদের ম"ত, 
পথ যাদের লাঞ্ুত,বাণতের কল্যাণে সর্ব*ব দান, সাফল্য তাদের মুঠোর মধ্যে । 
মস্ত পণের মুক্ত গাতকে কেউ রোধ করতে পারবে না ।”» মাম্টারদার কথাগুলো 
অপ্নিরেখার ন্যায় সকলের মস্তিত্ে ক্রিয়া করাছল। 1তাঁন দুইজনকেই সাবধান 
করে বল্লেন-- মানুষের মন দূর্বল হয় স্নেহ, মায়া, মমতার প্রভাবে ৷ এই 
মোহের 'ছিদ্রুপথে স্বদেশ সাধকের যাবতণয় শৌর-বধ্, সাহস আর বলশীবক্রম 
মুহতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় । তোমরা অন্তরে অনুধাবন কর ষে স্বার্থ- 
পরতা আর কাপুরুষতা মহাপাপ, ও ব্যন্তগত মান, ষশ, ইজ্জত অনেক পরে, 
দেশ আগে ।” তারপর পথের কাঁটা উপাঁড়য়ে [বপদকে এরাঁড়য়ে নার্বঘেদ 
সহরে পৌঁছবার জন্য উভয় আভঘান্রীকে কয়েকাঁট পরামর্শ দিয়ে মান্টারদ 
বল্লেন--অনষ্ট পূর্ব সমস্ত বরোধিতাকে মোহম্যন্ত নির্মল বদ্ধ 'দয়ে উপ- 
লাব্ধ করবে । একতরফা বিচারে সত্যকে সর্বোতভাবে পাওয়া যায় না। পথের 
ধারে মিন্রতা সংন্ট করে করে অগ্রসর হবে ॥ পথে চলতে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক 
থাকবে | সমস্ভ জ্ঞানহীশ্দ্রয় আর কর্মহীন্দ্ুযগুলোকে সব সময় জাগ্রত 
রাখবে | চ্ছানয় লোকের কথা শুনবে মন 'দয়ে, অনৃধ্যান করবে গভনরভাবে। 
মনোযোগের সঙ্গে চন্তা করে মতামত প্রকাশ করবে । চলনে, বলনে, আচরণে 
ভদ্র হবে, সরল হবে, কিন্তু মর্যাদা ক্ষুগ্ হতে দেবে না। নিজেদের পারচ্ছনন 
চাঁরত্রের ভাবমর্ত তৈরি করবে ।” তারপরে সহরে ক করতে হবে তার একাঁটি 
ছক কাটলেন । ব্াঁঝয়ে বললেন--“সহরে ঢুকতেই চন্দনপুরা । সেখানে 
সুখেন্দ দাঁঙ্তিদারের সঙ্গে দেখা করবে, সহরের হালচাল জানবে, সরকারের কর্ম- 
কাম্ডের খোঁজখবর নেবে । প্রশাসাঁনক ব্যবস্থার পারবাঁত'ত অবস্থার খোঁজখবর 
নেবে। 

“সদরঘাটের অধেরন্দু গুহ তোমাদের ঘাঁনগ্ঠ বম্ধ;। তাকে 'দিয়ে সহরে 
নূতন স্থাঁপত শাশ্তকেন্দুগুলোর, সৈন্য ব্যারাকগুলোর একটি নক্সা চোর 
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করাবে । আক্রমণের পক্ষে সুযোগ ও [বিপক্ষে কি কি বিপাত্ত আছে সে সমস্ত 
আলোচনা করবে । অনন্ত, গণেশের খবর নেবে । সতীভূষণ সেন, আনন্দ 
গুপ্ত ও রজত সেনের বাঁড় গেলেই তাদের খবর পাওয়া েতে পারে। অনন্ত 
আর গণেশের নেতৃত্বের শাস্তর সঙ্গে আমাদের শান্তর মিলনে এক মহাশান্তর 
সৃষ্টি হবে। তবেরান্নি সাতটার মধ্যে খবর নিয়ে এখানে মালিত হবে । কত'“বা 
অনেক, পথ দীর্ঘ সময় কম | যানবাহনের সাহায্য নেবে । সহরে সাইকেলের 
সুযোগ পাবে । আভযানের জয়টীকা তোমাদের জন্য তোলা রইল আর আঁধার 
হবে ক্ষয়, তোমাদের হবে জর, এ আমার অন্তরের প্রাতধবান ।” 


“চাবো না পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্দন ক্রন্দন” 


অমরেন্দ্র ছিল সদরঘাটের ছেলে-_-অনম্ত গসংহের হাতে গড়া একেবারে 
ঘু ঘু ছেলে । অনন্ত সং তাকে সংযমের আগুনে প্হাঁড়য়ে পাাড়য়ে পাকা 
সোনায় রূপান্তারত করেছেন । তার কাছে জীবনের চেয়ে দেশের মর্ধানা 
অনেক, অনেক বড় । এমন শানিত-বাদ্ধর ছেলে, এ কাজের যোগ্য । কারণ সে 
ভয়লেশহণীন, কর্তব্য কাঠন, তেজম্বী বালক | অমরেন্দ্ু ছ*চ হয়ে ঢ:কে ফাল: 
হয়ে বের হওয়ার যোগ্যতা রাখে । অথচ এমন সর্বাথসাধক, সং ছেলে রাজার 
আইনে রাজগ্বারে অবাঞ্চিত ৷ অমরেম্দ্র সম্পর্কে এই কথাগুলি মনে মনে চিন্তা 
করছিলেন আঁম্বকা চক্রবঁ। 

অমরেম্দ্র ছিলেন সদরঘাট ব্যায়ামাগারের ব্যায়ামবীর | শীল্ততে ছিলেন 
ভীম, বাধতে বৃহস্পাঁত । 

অনন্ত সং কর্তব্যের হাতুড়ি দিয়ে সকাল বিকাল 'পাঁটয়ে পিটিয়ে কাঁচা 
লোহা থেকে তাকে কঠিন ইস্পাত নির্মাণ করেছেন । আবার বিজ্ঞানের ছান্ন 
অমরেন্দ্র যেমন আচার্ধদের ছিলেন স্নেহধন্য, ছাত্রদের সর্ব কম” চিন্তা আনন্দের 
নেতা, তেমান পাড়ার ছেলেমেয়েদের অমরদা ছিলেন মহল্লার গ্ম্ডা আর 
সমাজ 'বরোধাদের সাক্ষাৎ যম ৷ অমরের ঘষতে মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে 
যায়ান এমন বন্ডা সেই পাড়াতে কেউ ছিল না। তিনি কেবল মহষ্টিযোদ্ধাই 
ছিলেন না, লেঠেলও ছিলেন । 

ছয় ফুট লম্বা বাঁশের লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফ মেরে একতলা বাঁড়র 
ছাদের উপর হাসতে হাসতে সটান দাঁড়াতেন আত অবহেলায় । 
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আবার সেই লাঠির ওপর ভর দিয়ে সগর্বে নিচে নেমে আসেন চোখের 
ধনমেষে | তাঁর লাঠি দ(ষ্টৰ মাথা ফাটাতো, শিষ্টের মুখে হাঁস ফোটাতো । 
অমরেন্দ্র যখন সদরঘাট ক্লাবের বার্ষক প্রদর্শনীতে উপাস্থত হতেন নয়ন-নন্দন 
পেশীবগগল তার স্বাস্থ দৈখে যূবকগণ ঈণ করতেন, বৃদ্ধেরা প্রশংসা 
করতেন । 

প্রতিযোগিতার দর্শকদের সামনে তিন সৃত মোটা তিন হই চওড়া ও 
সাত ফুট লঙ্বা ইস্পাতের পাত অমরেন্দ্র তার ই*পাত-দ় কব্জীতে মুচাঁড়য়ে 
সাপের কুন্ডলীর ন্যায় চার পাঁচাট রিং পাকিয়ে উপাষ্থত মহাশয়দের সামনে 
ধরতেন। ক্লীড়ামোদীরা দুঃসাধ্যতা উপলাব্ধ করে বস্ময়ে আভভ্‌ত হতেন । 
আনন্দে, উল্লাসে, হাততালি দিয়ে আভনন্দন জানাতেন। সলঙ্জ আনন্দে 
অমবেন্দ্র জনতার সেই প্রশংসা উপভোগ করতেন । 

আর দীর্চমেধা ! তিনি ছিলেন কম"চণ্ল, চটপটে, হাঁসিখুশী আর ফুট- 
ফুটে। চেহারায় কার্তক, বিদ্যায় গণেশ, নৈপুণ্যে, চাতুষে আর বুদ্ধিতে 
অগরেদ্দ্ুরই সমকক্ষ । 

মান্টারদার উপদেশ আ'ভযাব্রীম্ববকে উৎসাহিত করলো । তাঁর আদেশ 
সর্বশাস্ত 'দয়ে পালনের আশ্বাস তারা দিলেন । 

যাত্রার পূর্বে তাঁরা ধরা চূড়া ছাড়লেন, অর্থাৎ যাম্ধের অন্তাদ ও 
সৌনকের পোষাক পাঁরহার করলেন, ধহাঁত-সার্ট পারধান করলেন । শুধু 
সাথে রাখলেন দুইটি কবে রিভলবার ॥ শি'্ট আতি ভদ্র বেচারা বাঙ্গালণী 
সাজলেন ৷ একটু আগেও যাঁরা ছিলেন বীর যোদ্ধা, এখন তারা নিম্যাবান 
সহ্জন | ফৃলেতেও কাঁট থাকতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও মালন্য 
ছিল না। 

অথচ মনে উত্তেজনার ঝড় বইছে, শিরায় শিরায় সবেগে রন্ত ছুটছে । 

যে দায়িত্ব কেউ পেলনা, সে কঠিন কর্তব্ের গুরুতর বোঝা বইবার 
আধকার নিয়ে তাবা আনন্দে আত্মহারা । তারা মনে মনে ভাবলেন--এতে 
আলাদা একটা সৌরভ আছে, বিশেষ বোশঙ্ট্যের গ্বীকাতি আছে, মর্যাদার 
ইঙ্গত আছে। 

তারপর পাঁথকদ্বয় মাথ্টারদাকে প্রণাম করে সহশীবগ্লবীদের 'বিদায় 
সম্ভাষণ জানয়ে বল্লেন-- শুধু এই আশীর্বাদ চাই এই গুরুভার বহনের 
শান্ত যেন পাই ।” 
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এই বলে পাহাড় হতে পথে অবতরণ করলেন ৷ সতক'" পদক্ষেপে সচাকিত 
মনে দ্রুতপদে তাঁরা ছুটে চলেংছন | মন ভাবছে সময় কম, সহর বহখ্দরে। 
দূত দৌড়ে চল । গতরানের পথশ্রমে ক্ষত শরীর কছতেই চলতে পারছে না 
পা, বেদনায় অচল । তবুও সংকলেপ অটল --হয় মন্বের সাধন, নয় শরির 
পতন । বিবেকের আলোক যে তাদের নোতিক সত্তাকে জাগিষে তুলেছে, তাই 
এই তরংণ হনয় যুম্ধ-জয়ের সর্বনাশা নেশায় চণ্ল হযে উঠেছেন । 

তাঁরা আশা পোষণ করছেন ষে, গ্রামে, সহরে এবং পাহাড়ের বনে দেশ- 
মুন্তর জন্য যে শান্তর জাল ছড়িয়ে আছে তা একসাথে বে“ধে দিতে পারলে 
জনাবক্ষোভের প্রবল স্ত্রেতে রাজনোতক চেতনার ধারাটাই পাজ্টে দিতে 
পারবেন । 

শান্তর দযুতন্বয় খন এর্‌প চিন্তার বানে ভেসে চলছেন, তখন দেখলেন 
ফঁটকছ'ড় থেকে ধুলোর মেঘে আকাশ আচ্ছাঁদত করে একি বাস সহরের 
1দকে ছুটে চলেছে । তাঁগা তাতে আরোহন করলেন । 

লোকনাথ বল ( লোকনাথদা ) ছিলেন তদারককারণ। কে কে পাহারা 
দেবেন, কে কোন: কাজে নিষুন্ত থাকবেন, কে বিশ্রাম করবেন, কে কোথায় কি- 
ভাবে অবগ্ধান করবেন, দলের ক্ষু্রু বৃহৎ প্রাতাট খুটিনাট তিনি তদারক 
করতেন । ভুটিহশীন শাসনে আর্মর শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন । সোৌনক চরিত্রের 
লোকদা বস্তা ছিলেন না, 'ছল্েন সেনাধ্যক্ষ ৷ 

তখন পাহাড়ের গুঞ্চ গহবরে বসে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কত জজ্পনা কজ্পনা 
করছেন । অমরেদ্দু আর দশীপ্তমেধাকে নিয়ে রঙ্গীন কজ্পনার নানা জাল 
বুূনছেন। ভাবছেন, তাদের যোগাযোগের প্রচেন্টা জাটলকে সহজ করবে। 
নূতন পথের লম্ধান দেবে । হয়তো নবতর ইতিহাস তৈরির দরজায় পেশীছে 
দেবে। 

কর্মব্স্ততার মধ্যেও সেনাপাতর মনে জাত ও জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন 
ভাবনার উদয় হচ্ছে । এখন বাঙ্গলাী চরিঘ্লের দুর্বলতার চিগ্তা তার অন্তরকে 
তোলপাড় করে তুলেছে । আর এই দুব্লতাকে সহায় করে 'কি করে বিদেশ 
শাসন ভারতবাসীর উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাচ্ছে । তামাম ভারত- 
বর্ষে নিষ্পেষণের যাঁতা ঘোরাচ্ছে, সেই মর্শাশ্তক বিবরণে লোকনাথ উদ-ভ্রান্ত। 
সেই মনের বিক্ষোভ তিনি কিছাতেই 'ভিতরে চেপে রাখতে পারছেন না, না 
প্রকাশ করে শাশ্ত পাচ্ছেন না। 
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[তান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, “আমরা শান্তর মূল্য ভুগতে বসোঁছ, শাস্তও 
আমাদের ছেড়ে দিয়েছে ।, আত্মরক্ষা আর দ্বার্থরক্ষা নিক্রীয়েদের লভ্য 
নহে। আমরা চাই--চিন্তা না করে জ্ঞান, 'বিনাশ্রমে ফল, সহঙ্জ সাধনায় 'সাম্ধ, 
বিনা বাজে শস্য! 

বাঙালদর আচরণে যাঁদ চিন্তার গভীরতা, শান্তর প্রখরতা, বীরোচিত সাহস 
ও দীর্ঘ পারশ্রমের ক্ষমতা কেন্দ্রভূত করতে পারে তবে পে ভারতের নেতৃত্ব 
কেন জগতকে পথ দেখাতে পারবে । জ্ঞানহশীন মনে আসে সংটীর্ণতা, আলে 
ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদাঁল । এই চা'রান্রক অপকর্ষের সুযোগ নিয়ে 'ব্রাটশ সরকার 
ভারতবাসীর জীবনকে কুকুর বেড়ালের জীবন হতেও মূল্যহীন মনে করে। 

লালা লাজপত রায়ের মতো পাঁণ্ডিতশশ্রেষ্চ দেশবরেণ্য নেতাকে 'ব্রাটণ 
পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করে। জালয়ানওয়ালাবাগে যে নৃশংস হত্যালীলা 
সংঘাটত করেছে তার রন্তের দাগ ভাগতবাসদের মন হতে এখনও মুছে যায়নি । 
সেই বিভ11ষকার স্মাত ভারতবাসীকে আজও আতাঁঞ্কিত করে, জান ! উদ্ধত 
ও উলঙ্গ আসর আদ্ফালনে আর লাঠির অত্যাচারে তারা আমাদের অধিকারের 
দাবীকে দুপায়ে দালত করছে । অমানাবক আচরণে ভারতবর্ষ ও ভারত- 
বাসীকে হেয় প্রাতপন্ন করতে চেন্টা করছে । আমাদেরই দেশের মাঁটিতে তাদের 
তোর ক্লাবে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই । আমরা যেন মানুষ নই । সহরের 
বুকে ইউরোপণয় হোটেলে ভারতীয় পাঁরচ্ছদ পরে দেশীয় মানুষ ঢ্‌কতে পারে 
মা। ভারতীয় বোশন্ট্য বিসর্জন 'দিয়ে পর-পদানুকরণ করে বিদেশী পোষাকে 
সেখানে যেতে হয় । 

রেলের এক কামরায় সাদা শয়তান আর কালো আদমণীর একত্র ভ্রমণ 
সাহেবদের ঈর্ধা উৎশন্ন করে । ভ্রঘণ করলে অপমানিত হতে হয়, লাঞ্ছত হতে 
হয়। তাতে নাক গাঁড় অপাঁব্র হয়, মাতালগুলোর স্বাস্থ্য নম্ট হয় । 

এই যে অকারণে মানুষকে ছোট করে দেখা, মানুষের প্রাণের দেব তাকে 
অপমান করা, তার প্রাতাীবধান আবেদনে হবে না-_নিবেদনেও না। 

1বষ 'দয়েই বিষ ক্ষয় করতে হবে ॥ কিলের বদলে কামান দাগতে হবে। 

যে,যে ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই তাকে বোঝাতে হবে । আসল কথা 
হলো তাদের মানুষ বললে সত্য বলা হলো না । মানুষের সাঠক পরিচয় হলো 
মনযষ্যত্থে। তাদের মূল পরিচয় ভুলে গিয়ে, মানুষ ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে 
তাদের “হধালশ ম্যান” পারচয়টাই তারা ঝড় করে ধরেছে আর মনযাত্থের 
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ভরানটা ফিকে হতে হতে দুবৃত্ত মানুষের রুপ ধরেছে । আজ তাই শ্বেত 
শগনতানের রূধির দিয়েই হবে সহাঁদের তর্পণ । 

এটা নিয়তির মত অবধারিত যে, বিপ্লবের বিজয় রথ অপ্রাতিহত গাঁততে 
এগিয়ে চলবে । বাধাশীবপাত্তকে গণাড়য়ে পায়ে চর্ণবিচূর্ণ করে, অগ্র- 
গতর জয় নিশান উদ্ধে* উশীচয়ে ধরবে | মনে রাখবে-__যেহেতু তারা অত্যচারী, 
সেহেতু তারা ভীতু । আর আমরা আঁণ্নকজ্প 'বস্লবা ॥ আমাদের লক্ষ্য _সহর 
আবার অধিকার করা । 

যে শ্বেতাঙ্গগণ ভয়ে কাঁপাঁছল, চোখের জলে বূক ভাঁসয়ে এতদিন সমহুদ্ 
সাললে ভাসাছল, হয়ত এখন তারা সহরে ফিরেছে বিপ্লবের মূলোচ্ছে? করতে। 
গুপ্ত ছরিতে বিষ মাখাচ্ছে। নিজের শাস্তসামর্থের দৈনয টের পেয়ে ফোর্ট 
উইিয়ম হতে হয়তো সেনাবাহনী আমদানী করেছে। তবে যত ফান্দ আঁটে 
আঁটুক, দাবার চান যেভাবে খুশী চালক । কিম্তি মাত্‌ আমরা করবোই । 
সেজন্য যত রস্ক দরকার হয় দেব । আত্ম গানের প্রয়োজন হয় করবো । চূড়ান্ত 
বিজয় লাভ না হলে এক পাও নড়ব না।” লোকনাথ বলের জঙালাময়ীী ভাষণে, 
শবস্লবী তরুণেরা ক্ষুধার জালা ভুলে ছিলেন । কিন্তু এরপর যখন আম্বকাদা 
তাদের জন/ খিচুঁড় তৈরী কারয়ে নিয়ে এলেন, স্বর্ণবর্ণ তণ্ত খিচু'রর সম্দর্শনে 
ক্ষুধার্তদের শুদ্ক জিভ লোভের লালায় ভিঞ্জে গেল, ক্ষুধার আগুন দ্বগদণ 
হয়ে জলে উঠল | আম্বিকাদা তারই এক স্থানীয় বন্ধ্বাড়ী হতে খিচুরী রানা 
কাঁরয়ে এনেছেন । 

সকলেই ক্ষুধার্ত । ক্ষলিবাত্বর জন্য প্রত্যেকেই চণ্চল, ভোজ্য বস্তু সামনে 
রাক্ষত কিন্তু কেউ খেতে পারছেন না। খচুরী থেকে এখনও ধোঁয়া ডাদ্গরণ 
হচ্ছে । অশ্নিবং তপ্ত খিচুড়ী রাখবার তাদের কাছে কোনও পান্র নাই। হাতে 
রাখলে হাত জৰ্ুলে, এঁদকে ক্ষুধায় পেট জব্লছে। অগত্যা, বিমর্ষ হয়ে 
অনেকেই দূরে সরে গেলেন । শেষ এপ্রলের গরম আবহাওয়ায় আহার্যয কিছ_- 
তেই ঠান্ডা হচ্ছে না। ক্ষুধার্তদেরও অপেক্ষায় সময় কাটছে লা, খিচুড়ী ঠান্ডা 
হতেই আধঘন্টা সময় কেটে গেল । 

তখন সবাই ভাবছেন অনে$ 1খচুড়ী খাব, বত পার পেটে পুরে নেব, 
গতন দিনের খাবার আজ ভোজন করব, তন দিন আর খেতে হবে না । কিশ্তু 
খেতে বসে তা আর পারলেন না। এমনাক ভরপেটও খেতে পারলেন না। 
ধৃতন দিনের উপবাসে দূর্বল পাকস্থলী কিছুই গ্রহণ করতে চায় না। সকলের 

৪ 


৫০ মুন্তর সোপান জালালাবাদ 


1খচুড়ী ভোজন যখন সাঙ্গ হল তখন বেশ রাত। চা'রাদক অন্ধকারে ঢাকা, 
পথ ঘাট চেনা যায় না। চৌকির দরকার নেই । চৌকিস্থল থেকে রক্ষীদল 
ফিরে এসেছেন । 

তাদেরও ভোঞ্রন পর্ব শেষ হ'ল, কিন্তু অমরেম্দ্ু, দীপ্তিমেধা এখনও 
গিরলেন না। সেজন্য অধীর উৎকণ্ঠায় সংবাদের জন্য সকলেই উদগ্রধব | 
প্রত্যেকেই ঘন ঘন ঘাড় দেখছেন । সময় হয়ে আসছে, সাতটা প্রায় বাজে, এক্ষযাণ 
চলে আসবেন । এই ভেবে সকলেই মনকে প্রবোধ 'দিচ্ছেন। অপেক্ষায় অপেক্ষায় 
সাতটা বেজে গেল । সাতটা পনেরো মিনিট এখন | সময় আঁতনক্লান্ত । এখনও 
তারা পৌচলেন না, অজানা আশঙ্কায় সকলেরই মন বিষ । ক হ'তে পারে 
আর পারে না,তা নিয়ে নানা দুভভাবনা। বহু জঙ্গনা কচ্পনা, সম্ভব অসম্ভব 
নানা প্রকারের সংশয় আর সন্দেহে ভারাক্রান্ত সকলের মন । পনেরো মিনিট 
সময় মনে হয় কত দীর্ঘ সময় । 

এমন সময় সকলেরই কান খাঁড়া হল। এতো শুকনো পাতার উপর দিয়ে 
হে*টে চলার মর্মর শব্দ ! হয়তো অমরেন্দ্র আর দশীপ্তমেধা আসছেন । নিশ্চিত 
হতে কেউ কেউ এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না, সব মায়ার 
ছলনা ! হয়তো বন্য পশুর ছোটাছুটির শব্দ । তবে কি তাদের অগস্ত যান্তা 
হল, মনে মনে সন্দেহ আর সংশয় । 

আঁম্বকাদা বল্লেন-_বিপ্লব ইতিহাসে অনিশ্চিতেয় অপেক্ষায় হতাশ হওয়া 
এই প্রথম নয় । চারিদিকে প্রাতকূল অবস্থায় বাস করে 'বিস্লবশীকে কাজ করতে 
হয়। তাই 'বিস্লবের পারকঙ্পনাকে 'বিপাত্ত কাটয়ে নানা বাধন ছিণড়তে, 
ছিড়ে এগোতে হয়। বিরুদ্ধ শান্তর প্রভাবকে পরাঁজত করে আকাষ্ষত 
কর্মসূচীতে রূপ দিতে হয়। আজকের এই অঘটন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মান 

তবে শোন--ঠিক পনেরো বৎসর পূর্বে ১৯১৬ সনে আজকের অনুরূপ 
ঘটনা ঘটোছিল বাংলার বাঘ বিগ্লবী যতীন মুখাঞজর জণবনে । আজ 
আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য যেমন দেশের স্বাধীনতা, সোঁদন তাদের লক্ষ্যও ছিল 
“দূর হটাও পরাধশীনতা £। 

তাদের দৃণ্টি ছিল 'বস্তৃত সমুদ্রের বুক জংড়ে প্রসারত, বালে*বরের 
সমুদ্রতীরে বিদেশী অগ্ঘ বোঝাই জাহাঞ্জের জন্য । বাঘা তন ও তার চারজন 
বীর সহযোদ্ধার সেই প্রতীক্ষার পারণাতিতে হীতহাসে যে অসম-সাহাসিক সম্পৃখ 
যুদ্ধের রন্তান্ত সংগ্রাম হয়োছিল সে কাহনী আজ স্াবদিত । 


মৃণ্তর সোপান জালালাবাদ ৫১ 
“এসেছে আদেশ বন্দরে, বন্দনকালে এবারের মতো হল শেষ” 


আম্বকাদা যখন তাঁর মনোমত স্মারক কাহিনী শেষ কর্ন তখন 
পাহাড়ের উপর গভীর নীরবতা বিরাজ করছে ॥ সকলেই মৌন, সবাই শ্লান ৭ 
দুশ্চিন্তার চিহু, বিরান্তর ছাপ প্রত্যেকের চোখে মুখে । সকলের অন্তরের 
ভাবনা একরকম ; অমরেশ্দ্র কেন এল না ? যা হতে পারে বা পারে না, সম্ভব 
অসম্ভব নানা প্রকারের সংশয় সন্দেহে ভারাক্রান্ত সকলের মন ॥ আটটাও বেজে 
গেল। 

তবে ক তারা শেষ হয়ে গেল 2 আতাঁৎ্কত হয়ের শ্কিত জিজ্ঞাসা, 
জীবন ও মততযুর সীমারেখায় যে তাদের অব্থান ! 

মান্টারদা বললেন- আর অপেক্ষা নয়, এবার এ স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয় 
৯টা বেজে গেছে তবুও কোন সংবাদ পেলাম না। অমরেম্দ্রর না ফেরা আমার 
কাছে দ:ুঃস্বপ্ন | মান্টারদার চোখের দম্টতে নৈরাশ্যের প্রাত বিদ্ব । 


“জবার ধারা হ'ল শ,র।” 


মান্টারদার সম্মতি নিয়ে আম্বকাদা পাহাড় থেকে অবতরণের আদেশ 
দিলেন । 

এত গোলা, বোমা ও অপ্র-শস্ত্র নিয়ে খাড়া পাহাড় থেকে নীচে নেষে 
আসা এক কঠিন কসরৎ। একটু অনামনস্ক হলেই পা হড়কে একেবারে নীচে 
'পপাত ধরণশতলে, হাড় গুড়ো হয়ে ধূলোয় মিশে ফেতে হবে । উপরন্তু নামার 
সময় মাধ্যাকর্ষণ শান্তর টানেই শরীর বেসামাল হবার ভয় ॥ সেই টান ও দেহের 
ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন, এঁকাম্তিক সতকর্তা । তাই আঁতি কষ্টে 
আর অত্যন্ত সাবধানে সবাই পাহাড় থেকে নশচে নেমে এল্নে। 

তখন চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার ৷ সামনে কন্টকাকগণ ঝোপ-ঝাড়, 
কাঁধের বোঝার ভারে আনত দেহ । পথহশন পথে বাধা-বিথ2 ভিিয়ে আভি 
সণ্তপণণে সবাই অগ্রসর হচ্ছেন । 

ক্ষীণদেহণ মান্টারদাও অহ্বিকাদার সঙ্গে চলেছেন । এই অনাহার আর 
পরিশ্রমের মধ্যেও তাঁর আচরণে প্লানির আভাস নেই 1 শরারে ক্লাম্তির চিছু- 
মাত্র নেই । পরম 'বন্বাস আর চরম ভরসার ইঙ্গিত তার চোখে তার সর্বাঙ্গে। 


&২ মুক্তির গোপান জালালাবাদ 


কাঠন কণ্টে গালয়ে পড়বেন এমন তিনি বোধ করছেন না, যদিও তাঁর শরখর 
দুবল। 

ণবগ্লবীরা চলেছেন একই রকম রাস্তা ও ঘন সবুজ বনানীর মধো দিয়ে। 
মনমুগ্ধকর ঢেউ খেলানো নৈপার্গক শোভা আর পর্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়ে 
মান্টারদা চলেছেন আর ভাবছেন, এই আমার সন্দর দেশ, ধনধান্যে পণো পণ্যে 
ভনা আমার সোনার মান্দর-_স্বর্গভাম, বিদেশী দস্যর দৌরাত্যে *মশানে 
পরণত হতে চলেছে । দেশ গেল, রাজ্য গেল, শিক্প বাণিক্গ্য, এ*বর্য গৌরব 
সব প্ংদ বিধহস্ত হয়ে গেল, এখন মানুষ হয়ে জন্মাবার আধকার টুকুও 
হারাতে বসোঁছ। 

ন্যায় নীতি সতে'র দেশ আনার, অনাচারে ড.বে গেল । চারিদিকে কেবল 
ক্ষুধার সমুদ্র । পুলিশ আর মালটারীর ভয় দেখয়ে ক্ষুধার জবলা ভোলাতে 
চাইছে ইংরাজ। 

এই সমস্ত চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে ক্ষুব্ধ মনে সৌন্দর্যের লীলাভামর 
মধ্য দিয়ে তারা চলেছেন । মাথার উপরে ত।রা-ভরা আকাশ ও নিম্নে গভণর 
রাত্রি । চরাচর নিস্তব্ধ, নীরব বনভাম ! 

কেবল শুকনো পাতার উপর দিয়ে বন্য পশুর যাতায়াতের মর্মর শবা 
মাঝে মা.ঝ রাঁন্রর মৌনতা ভঙ্গ করছে । 

আভাত্রশরা আকাশছোঁঘা পর্বত রাশির পাদদেশ "দিয়ে বন্ধুর পথে চলে- 
ছেন, পথে পথে পাচ্ছেন কন্টকের অভ্যর্থনা । মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছেন 
গুপ্ধ সের গৃঢ় ফণা । 

এইভাবে অগনাত, অভুস্ত অবস্থায় একটা মধুর স্বপ্নের মধা 'দিয়ে অধধেক 
সপ্তাহের আধককাল কেটে গেল, কারও মনে কোন গ্লাঁন নেই, অসম্তোষ নেই, 
নেই কোন 'বরূপতা । সবাই ম্লেচ্ছ ইংরাজদের মোকাঁবলা করতে সমান 
আভলাষা। 

চলতে চলতে যখন আকাশের তারা জোঃাঁতহারা হয়ে আসছে, অনেক 
উত্চুতে নীল আকাশে সাদা কালো মেঘের লুকোচ্ঠুর খেলা চলছে, পাখণরা 
কলরব করে দিনের আগমনী গাইছে, তখন সেই আনন্দঘন মুহূতে রাজ- 
দ্রোহপরা একাঁট ছোট্র পাহাড়ের পাদদেশে এসে থামলেন 1 

ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। তাই তাঁরা ধারে ধারে সামনের 
পাহাড়ে আরোহণ করলেন । 


মৃন্তর সোপান জালালাবাদ &৩ 


এই পাহাড়টি বিগত আশ্রয়গুলোর মতো আকাশচুষ্বী নয় | পাহাড়াট 
আকারে ছোট, উ*চুতেও কম । প্রস্থেও খুব বিস্তৃত নয় । ছায়াধুস্ত গাছ একটিও 
নেই, আছে ছোট ছোট চারাগাছ, আর কঁাযুন্ত ঝোপঝাড় । মাথার উপরে 
ঝাঁবা রোদের উন্মুস্ত আকাশ, পায়ের নীচে তাপিত ধরণী । সামারক দিক থেকে 
অসযাবধাজনক। এই স্থানে পেশীছে সংগ্রামীরা অস্বা্ত বোধ করাছলেন । অথচ 
স্থানান্তরে গমনেও অনেক বিপদের আশঙ্কা । কারণ গ্রীন্মের প্রভাতেই 
চাষীরা লাঙ্গল কাঁধে পাচনবাঁড় হাতে চাষের জোড়া বলদ তাড়াতে তাড়াতে মাঠে 
চলে এসেছে । গ্রামবাসীগণও যাতায়াত শুরু করেছে । এই অসময়ে অবস্থান 
পারবঙনে লোক জানাজানির যথেম্ট ভয় ॥। এতগুলো অপারাচিত সামারক 
পারচ্ছদে সাত্জত লোক সকলে£ই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তাদের সঙ্গের অন্র- 
শস্ত্ও গ্রামের মানুষের কৌতূহল বাড়িয়ে দেবে । আর সেই অনহসাম্ধংসা 
মুহতে সবন্্ বিস্তার করবে এবং তার পাঁরণতিতে বিপর্দ ডেকে আনবে না 
তাতো বলা চলেনা! 

তবে সমুদ্রের ঢেউ দেখে ডাঙ্গায় তরী ডোবাব কেন ? তাই সৌঁদনের মত 
সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, যথারীতি কয়েকজন পাহাড়ায় নিষ-্ত 
হলেন । 

সকলেরই দৃ্টর সাম,নার মধ্যে একটি ঝোপের পাশে বসে আছেন 
মান্টারদা । পাশেই রয়েছেন িম'ল সেন আর আঁম্ববা চক্রবত। 

সকলের মধ্যে মাস্টারদার একটা বৌশিন্ট্য রয়েছে ॥ তান নিভাঁক, সৌম্য 
দর্শন | যেন পাথরের বুদ্ধমূতিঃ | 

২২শে এপ্রিলের এই হল প্রথম আলোচনা সভা । এই দেশপ্রেমিক যু্ধে 
আক্রমণকায়শ ব্রিটিশদের ধূলসাৎ করে দেওয়ার সম্ভাবনা যে কত উদ্জব্ল 
সেটাই বর্ণনা করলেন মান্টারদা ৷ তিনি বললেন-_ 

“এই যে আগুনের টুকরো বালকেরা এই 'িরবাঁচ্ছন্ন দুঃখ কষ্টের দিনেও 
তারা সকলেই ধীর দ্থির, মুখে কথা নেই, ঠোঁটে নিভকতার হাসি, তারা 
প্রত্যেকেই উদ্যম উৎসাহ আর অধ্যবসায়ের অফুরন্ত গম্ররণ ॥ জানেন আঁম্বকা 
বাবু, ধৈষ+, স্থৈধ আর সাঁহফূতা মহাশীন্ত রূপে তাদের সকলের অঙ্গে মিশে 
আছে। লক্ষ্য করার মত তাদের গুণ হল, আত্মগ্রত্যর আর আত্মীনভরতার 
দ্বারা তারা আলস্য ও নিদ্রা হতে বিমুন্ত । তাদের যদ্তরণা হল অমর্ধাদাকর 
পরাধীনতা । এই যম্ত্রণাই তাদের অহনিণশ দণ্ধ করছে । স্বাধীনতার চিন্তায় 
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আলোড়িত চচ্ছে তাদের সমস্ত সত্বা, তাদের আঁম্থ, মঞ্জা, শোঁণত, মাংস 
সবই দেশপ্রেমে মাঁথিত | তাদের চাঁরন্র অনধাবনকরলে বুঝতে পারা যায় যে, 
তামাম ভারতবর্ষের দুঃখ আর্তিকে, দৈনা-্দুদর্শাকে তাঁরা নিজের বলে 
গ্রহণ করেছেন। যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবন ॥ গোটা 
ভারতবর্ষের জন্যই তারা । তাদের এই উপলাব্ধ সত্য |» 

মান্টারদা স্বচ্ছ করে যা ভাবেন কোনও ভানতা না করে স্পন্ট করে তা 
বলেন । তাঁর প্রাতাঁট শষ্ে যে দণপ্ত ওজাঁস্বিতা এবং বাঁলম্ঠ প্রতীতর ঝণ্কার 
তা সহজেই সকলকে উদ্দীপ্ত করে তোলে । 

এই যে তাঁর চারপ।শে 'বিশ্লবের মানগ সন্তানেরা সমবেত হয়েছেন, আন্নি- 
মন্ত দ্বারা বপ্লব চেতনায় স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসেবে তিনি তাদের সকলকে 
তৈরী করেছন । 

দাস্য সুখে হাস্য মুখে পর-পদলেহন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মনবংত্ব, পৌরুষ 
ও বীরত্বের আদর্শকে উজ্জীবীত করতে অনপ্রাণত করেছেন । তানি মহৎ 
জীবনের প্রবলতম 'িপু--দূর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতাকে দমন করে দেব- 
প্লাতম চা'রন্র মাহমায় পাপের শাসনকে আর পাপণকে ঘৃণা করতে শিক্ষা 
দিয়েছেন । 

তাঁর শিক্ষার মূল মন্ত্র ছল-_-ক্গীবনের সৃখকে তুস্ছ কর । তান দীক্ষা 
দিতেন-__-জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে 'বাভল্ব ভশীমকায় সংগ্রামের মধ্য 'দিয়ে 
আঁমত তেজে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষাকে পকাশ কর । বিপ্লব শাস্তর বাজ 
সকলের মধ্যে রোপণ কর। আর এই বস্লবভাবকে পর্ণতা 'দিতে শল্ত 
মেরুদন্ড 'নিষে দন্ড হস্তে দন্ডায়মান হও । 

এই মানাসকতাকে কার্যে পাঁরণত করতে কল্যাণ-মন্ম্রের উদ্গাতা ছিলেন 
তিনি। আবার যেখানে বাধা বা বেড়া সেখানে আরও সাক্রুর । বাধা ভাঙার 
জন্য আরও উদ্দাম শ স্তর যোগানদারও ছিলেন তিনি । 

মান্টারদা এত বড় মহৎ ভাবনার ভাবুক ছিলেন যষে-_-এই বৃহৎ ভারত- 
বষে'র সকল ভাল মন্দকে তান শ্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, 
ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে দেশপ্রেমের প্রাত প্রেরণাপদ সকল মতকে 
যুগাম্তর, অনুশীলন, শ্রীপঙ্ঘ বা বেঙ্গল ভঙ্গান্টয়ার্প এমনাক কংগ্রেসের 
সঙ্গেও ছিল তাঁর যোগাযোগ । কোন দর্শন, কোন বিদ্বাসকেই তিনি আঘাত 
দিতেন না। সকলের মধ্যেই আত্মাব্বাদ জাগয়ে তুলতেন। আবার তাঁর 
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বীরাচার সাধনাও সকলকে আভভ্‌ত করত । তান ছিলেন সকলের আশীর্বাদ- 
ধন্য । 

১৯৩০ সালের ২২শে এপ্রল মঙ্গলবারের সকাল ৭টার এই গুরদত্বপুণ 
বৈঠকে গত রান্রে দাঁণ্চিমেধা ও অমরেশ্দ্রকে কেন্দ্র করে সকলের মনে যে জিজ্ঞাসা 
রয়েছে, ষে আবশ্যাস্য ভাবনা কাঁটা হয়ে সবার মনে বারে বারে ফুটছে, সে 
বিষয়ে মান্টারদার আভমত জানতে অনেকেই উদগ্রীব । এই উৎকণ্ঠা ও ওংসুক্য 
নয়ে প্রায় সকলেই তাঁর চারপাশে এসে 'মালত হলেন । 

মান্টারদা তো শুধু নেতা নন, তান হলেন তাদের সর্বদঃখহর আশ্রয় 
ছায়া । মাম্টারদা সমবেত সহযোম্ধাদের চারপাশে দেখে তাঁদের মানসিক 
যন্ত্রণা বুঝে 'নালেন! সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন-- দশীণ্তিমেধা ও 
অময়েম্দ্রকে নিয়ে তোমাদের মনস্তাপ, কিন্তু যাতে অমৃত নেই তা দিয়ে 
তোমরা কি করবে ? জানো, আমার বি্লবের সাধনায় প্রবণ্নার স্থান নেই । 
দেশমাতা ফাঁক সইতে পারেন না । বলতে পার নিষ্ঠাবান সাধক কখনও দুর্বল 
হয়? হয় না। সে ষোব*লবের মধ্য দিয়ে জনকল্যাণের উদ্গোতা । বিস্লবীর 
লক্ষণ কি? তার কান সব সময় ধ্বংসের মধ্যেও সৃন্টির গান শুনতে চায়। 
তার জভ শুধু বস্সব কথা বলতেই আগ্রহী । ভয় কাকে বলে সে জানে 
না। সে জানে যেখানে পাপ সেখানেই প্রাতকার আর প্রাতবিধানে দুজ'য় 
শান্ত নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। 

দৃঢুতর কণ্ঠে তান বললেন-_ তোমরা শোন, আমার কথা কোন সংস্কার 
নয়, আমার বাণ হল-মনষ্যত্ববোধের মর্মবাণী,_ আমার হাদয় ও মাস্তচ্ক- 
প্রসূত চম্তারত্ব। তাই বলছি, বাঁধন 'ছস্ডবার সময় হয়েছে । সুতরাং 
তোমাদের ওপর কঠিন কাজের পর কঠিনতর সংগ্রামের দায়ত্ব নস্ত হবে। 

শারীরক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে গিয়ে বাধা-বিঘ7, 'বিপাত্ত ও সমালোচনা 
অগ্রাহ্য করে ধৈষয-স্থ্যেয অবলম্বন করে অসীম উৎসাহ আর অধ্যাবপায়ের 
বারা তোমাদের বাধার লৌহকপাট ভাঙ্গতে হবে। শুধু আত্মাববাসকে সম্বল 
করে আত্মোৎসর্গের দ্বারা কঠিন হতে কাঁঠনতর পরীক্ষায় উত্তীণ“ হওয়া চাই । 
জাঁটলতা অস্ীবধা হতাশ করবে না। মৃত্যু ? সে তো তুচ্ছ বস্তু । জীবন তো 
শুধু ইদ্দিগভোগের আকপ্িৎকর প্রলোভন | একমাত্র বিজয়ই সারবস্তু। 

মান্টারদার কথায় দকলের মন নাড়া দিল । 

রক্ষণদল ম্বাঁয় কত“ব্য শেষ করে ফিরে এলেন। তাদের শরীর রোদ্রুদণ্ধ, 
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পারচ্ছদ ঘামে ভিজে | হাতের রাইফেল তপ্ত । বৃক্ষছাযায় এসে বিশ্রাম চায়, 
শুনতে চায় মান্টারদ।*র প্রেরণাবাণী | 

অনুগামীদের অনুরোধ রক্ষার্থে মান্টারদা বললেন, “যারা আমাদের 
স্বাধীনতা হরণ করেছে, আমাদের ক্ষুধার খাদ্য, লঙ্জার কাপড় কেড়ে নিয়েছে, 
দেশকে চরম দারিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, তাদেরই রইল আমাদের হত্যাকরার 
আঁধকার আর আমাদের আপন দেশে নিজের জন্মভাঁমতেও আমাদের ঠাঁই 
নেই। জান, িদেশশর আইনে মানুষের মৌল আঁধকারগুলোই সবচেয়ে বেশী 
করে পদদলিত | 'ব্রাটশেরা চায় না, আমরা মানুষ হয়ে বেচে থাঁক। তারা 
ভাবে ভারতবাসী তো ক্লুতদাসের জাত 1” 

এই কথা বলার সময় মাষ্টারদার ভেতরটা যেন ক্রোধে জ্বলে উঠল । তিনি 
রাগে গরগর করে বললেন, _ আমার বিশ্লবের লক্ষ্য হল-_প্রবলের গায়ের 
জোরে অক্ষম দুর্বল যেন তার ন্যাধ্য আধকার থেকে বত না হয় । আর 
আ'মাদের মনযষ্যত্ববোধকে ষেন কেউ ভয় দেখাতে না পারে । আমরা যেন দ:ঃ 
লাঞ্ছনা, কন্ট তুচ্ছ করে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে হাসম্‌খে মনুযাত্বের জয়গান গেয়ে 
যেতে পারি। 

তোমরা আমার অন্তরের বাণী মন দিয়ে শোন। যে চিম্তায় আমার দিন 
যায়, যে স্বপ্নে আমার রাত্রি ভোর হয়, তা হল সক্ষম ভারতের অভ্যুতখান-_ 

যে পণ্যে হবে ভারতবর্ষ বীর্ধবান, হৃদয়বান, তেজস্বী, বিশ্বাসী, 
অকপট মানুষদের বাসস্থান । যারা দেশপ্রোমক হবে, যে প্রেম অসম্ভবকে 
সম্ভব করবে । 

আর যাকে আমি পুজা কার, তা হল এদেশের দাঁরদ্রু মানুষ | অন্নহগন, 
বস্পরহীন, স্বাম্থাহীন, গৃহহীন, সর্বস্বাম্ত মানুষই হল আমার নারায়ণ । 
অনাহারে ক্রি, অপম্টিতে রুগ্ন, আঁস্থ চর্মসার দেশবাপীই আমার 'দবা- 
রাত্রির আরাধ্য দেবতা । 

কিন্তু এদেশে একাদন সোনা ফলত । পকুরভরা মাছ, গোয়ালে দুধ, 
গোলাভরা ধান থাকত । বারো মাসে তেরো পার্বণ, নারায়ণজ্ঞানে আতাঁথ 
আপ্যায়ন, দোল, দুগ্গোৎসবে, কীর্তন মহোৎসবে ভারত মুখারত থাকত । 
সেই সুখের দেশে শ্বেতদসহ্য এসে সব ছারখার করে 'দয়েছে। 

“আমার অন্তরের বাসনা দেশ-প্রেমের সঙ্গে দেশ সেবাকেও সংযচন্ত করে 
বিপ্লব? দলকে নির্যাতিত ও লাঞ্চিত মানুষের জীবন যুদ্ধের হাতিয়ার করে 
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গড়ে তুলতে হবে । সংকীর্ণ গ্বারত্ত শাসনের চিন্তা থেকে দেশকে উদ্ধার করে 
বিপ্লবের মধ্য 'দিয়ে দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতার চিন্তায় জাগাতে চাই আমি । 

তাই দেশপ্রেমে পূর্ণ তোমরা এই লড়াইয়ে লড়বে, আগ্রাণ লড়বে, 
জীবনভর লড়বে । লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সনন্দর হয়ে ফুল হয়ে ফুটবে। 
তোমাদের ম্যান্ত চাই ? ভোগে মস্ত আসে না ভাই! ম্যান্তর পথ তৈরা হয় 
ত্যাগের মধ্য 'দিয়ে। আবেদন আর খোসামোদে বম্ধন মস্ত হয় না, তাকে 
উপাজন করতে হয় পৌরুষের মূল্যে, শুধু বীরই বিজয়মাল্যের আধকারী 
হয়, তা জানো?” 

তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-£+ “তোমরা বলতে 
পারো জাতির শান্তর উৎস কোথায় ?” প্র“নকর্তাই এই প্রশ্নের সমাধান 
করলেন । বললেন-__- “মহৎ ভাবের উপর প্রাতগ্ঠিত আদরশই জাতীয় শান্ত 
প্রাত্ভঠা করে। আর সেই শান্ততেই জাতীয় প্রাণস্পন্দন অনৃভত হয় । 
জাতর হৃদয়ের মম্থলও সেখানে |” 

“জানো, আমার বিস্লবের সাধনা চলে শত্রুর অজ্ঞাতে ও দৃষ্টলোকের 
চোখের অন্তরালে । নাশর 'শাশর বিদ্দু যেমন অদশ্যভাবে পাঁতত হয়ে 
রাশি রাশ ফুল কলিকে ফুটিয়ে তোলে, আমার তপস্যাও নগরবে মনুস্ত 
পাগল মানুষকে আমার সবকর্ম চিন্তা ভাবনার বিগ্রহ করে তৈরী করে।” 

“তবে হশ্যা, এই বিশ্লব শীল্ত প্রোতস্বতীকে চিরম্রোতা রাখতে নিরন্তর 
অনুশীলন চাঁলয়ে যেতে হবে। আত্মতুঁণ্টর স্থাবরত্বকে ক্ষাণকের জন্যও 
প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।» 


“পরহাতে দিয়ে ধনরত্ সুখে রছো লোহনিণ্মিতি হার বকে” 


কে গো তুমি আলো ঝলমল করা প্রস্তর 'বিক্ষপ্ত সুউচ্চ পর্বতে বসে 
তোমার রাজসভা চালাচ্ছ ! তুমি অস্নাত, অভুস্ত, তবুও তোমার জ্যোতি 
ঠিকরে পড়ছে চারিদিকে । তোমার চিন্তার বিরাম নেই, মন তো উড়েই 
চলেছে । 

কে তুমি? এই ধূলার ধরণীতে নেমে এসেছো কোন: দেবলোক বা! 
্ব্নলোক থেকে ? তোমার সভাকে রাজসভাই বলব । ভারতের স্বাধীনতার 
প্রাত শ্রদ্ধাই এই রাজসভায় প্রবেশের একমান্র ছাড়পন্র । 
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প্রেরণার এই বিরাট চৌম্বক শান্তর আধার, বরেণ্য পুরুষ প্রবরাঁটর নাম 
ণনম'ল কুঘার সেন। তাঁর ধৈর্যা সাহফুতা যে কত গভীর, প্রকতিগত সাধনা 
যে কত যোগয্স্ত এই কশদনের আঁভধানে তার চাক্ষুষ প্রমাণে সঙ্গীরা বিস্ময়ে 
ও শ্রদ্ধায় হতবাক । 

এই পরম শ্রদ্ধেয় নেতা 'নিমণলদা য্যাস্ত ও উদাহরণ উল্লেখ করে অত্যাচারীর 
পারণাম বর্ণনা করলেন তান বললেন, “এটা শতাঁসম্ধ সত্য যে, কোন 
অত্যাচারীই বেশীদিন তিষ্ঠোতে পারে না। যেমন পারোন মহম্মদ ঘোরা, 
পারেনি নাঁদর শাহ । অনা দেশের হীতহাসও এই সাক্ষ্য দেয় । গ্রীসের এমন 
একাঁদন ছিল খন তার বার বাঁহন"র গার্বত দর্পে বসুন্ধরা কম্পত হত। 
আজ সেই দা্পত শান্তর চিহ্ন মাতও নেই । রোমের প্রভূত্ব একদিন সারা 
ইওরোপ জ;ড়ে বিস্তৃত ছিল । আজ তারা কোথায় ? সীজারের বাঁহনী যে 
ক্যাপটো-লাইন গার থেকে দৌর্দন্ত প্রতাপে পৃথবী শাসন করতো তা আজ 
ধ্বংসস্তপে পাঁরণত । 

তারপর তিনি দৃগ্চকণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন,_- শত অনাচার, ব্যাঁভচার 
আর অত্যাচারে কণ্টাকত বিরাট 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যও একদিন জল বহ্বুদের 
মতোই বিলীন হয়ে যাবে । তোমরা জানো, দেশ এখন বিক্ষুষ্খ রাজনীতির 
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে উদ্দাম । দেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর হৃদয় পরাধীনতার 
অনলে দণ্ধ ৷ এই দহন জবালা 'নর্বাণে যে জীবনপ্রদ বারির প্রয়োজন তা 
এখান থেকে, এই চট্রগ্রাম থেকেই প্রবাহিত হবে । 

জানি, এতে অনেক বাধা আসবে, পর্বত প্রমাণ সমস্যার উদ্ভব হবে, 
তবে আমার সঙ্গে আছেন জনসাধারণ, আর আছো তোমরা । আমার অ্ন- 
শুদ্ধ ভাইয়েরা, তোমরা শরীরের রন্তের 'বাঁনময়ে, এমন মহৎ আর নিভাঁক 
আদর্শের সুথ্টি কর যা লক্ষ্য করে বতমানের কল্যাণকামী, 'দিশেহারা পথ 
ভোলা মানূষ পাবে সাহস ও প্রেরণ। | পাবে সঠিক পথের সন্ধান । তোমরা 
এমন কাহনগ রচনা কর যা ভাবী কালের মায়েরা তাদের সন্তানদের কাছে 
বলতে গর্ববোধ করবে । যে মহান আদর্শে অনপ্রাণিত হয়ে আগামী দিনের 
দেশপ্রোমক নাগাঁরক মেরুদণ্ড সটান করে দাঁড়াতে পারবে । তবে যা করবে তা 
যেন সত্যর্‌পে প্রাতিভাত হয়--নখাদ সত্য 1» 

এরপর নির্লদা ইংরেজ চারের বোশিষ্ট্য বর্ণনায় মনোযোগ দিলেন । এই 
বর্ণনা হল তাঁর প্রপপতামহের নিকট শোনা কাহিনীর স্মাচারণ । তিনি 
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বলগলেন--নিজেদের রাজার জাত ভেবে যে সমস্ত আত গবর্ ইংরেজের মাটিতে 
পা পড়ে না তারা আকারে মানুষ, ব্যবহারে বনমানুষ মানত । অসামান্য 
মিথ্যা আর ধাপ্পাবাঁজর মৃত" বিগ্রহ । অপরকে লাঞ্চনা-বগনা তাদের মঞ্জাগত 
সংস্কার, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । তারপর সকলের প্রাত তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করে 
প্র*ন করলেন, “বলতে পার মানুষের শল্লু কারা 2৮ সকলে সমস্বরে বলে উ*ল্নে 
-- ইংরেজ” । নিমলদা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন,_“শুধু শন্লুই নয় মানুষকে 
অমানুষ বানাবার আত চতুর যাদুকর, রাসপটিন । এই ইংরেজ যাদুর ইন্দ্র 
জালে মুর্শিদাবাদের উাঁজর মিরজাফরকে উজবুক করেছিলো । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
হুমায়ুন টুদ্বের সর্বত্যাগী ফকিরকে 'ফাঁকরে নাময়েছিল । দরবেশকে করে- 
ছিল দানব । প্রথমে নন্দকুমারকে “মহারাজ' উপাঁধতে ভাবত করে পরে 
ফাঁসতে লটকালো ॥ অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আ'লশা'র ধনমান সব নিলো, 
নবধাসত করলো । তবুও কাগজে কলমে, সম্বোধনে তিনি “নবাব? ৷ এত বড় 
ধূরততা ইংরেজ চরিঘ্রের বাইরে কোথাও পাবে কি ?” 

“কণ কলাঁঙ্কত ঘটনায় মসী লিগ ইংরেজ শাসনের হীতহাস। যা মনে 
পড়লে মন দ2ঃখে ভারাক্রান্ত হয় ৷ যে দেশ 'ছল ধর্মের লীলাভ্‌মি, দস্নার 
হাতে পড়ে তাই পাঁরণত হল দানবের ক্রীড়াভূমিতে ৷ বড় দুঃখের বিষয়, 
ভারতের বুকে বারে বারে সেই দুদৈবের চকু ঘুর্ণিত হচ্ছে এখনও | 

নির্ঘলদা অনেক নতুন কথা শোনালেন । যা আমরা জানতাম না, যা 
দেখান, শুনান, পূর্বে কখনও ভাবান। তান সেই সব এীতহািক 
কাঁহনীর বর্ণনা দিলেন । 

“১৯১৪ পালের ১ম ি্বষুদ্ধের চাপে ভারতবাসীর জীবনে মহা দুর্যোগ 
নেমে আসে । তাই তান বলেন, এই যহচ্ধ 'ছিল ভারতের স্বার্থের পারপাম্ধ, 
ভারতের পক্ষে এক মারাত্মক আভশ।প । বাটপাড় 'ব্রাটশ নিজের স্বার্থে, 
ভারতবাসীর অপম্মতিতে বড়ঘন্ত্র করে ভারতকে এই বিধৰংসী যুদ্ধে জাঁড়ত 
করে। সরকারের 'নদে'শে বিকানীরের মহারাজা, মধ্যপ্রদেশের গভণ“র 
জেনারেল স্যার জেমল মেন্টন, বাংলার সত্যেন্দ্ু প্রসন্ন সিংহ ইংল্যান্ডে ওয়ার 
কনফারেদ্সে যোগ দেন । এই তিন ব্রাটশ ভক্ত ভাড়াটিয়া প্রাতানাধ 'ব্রাটশের 
আর্থিক ম্বার্থের পক্ষে ভারতের হয়ে ভোট প্রদান করেন। এই ফড়যন্যে ভারত- 
বাসী বিচালত হলেন। দল, মত, পথ 'নার্বশেষে সমম্ত স্তরের মানুষ এই 


হীনমন্যতার 'বয়দ্ধে ধকার জানালেন । 
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এই অনভিপ্রেত চক্রা্ত ভারতের ভাগ্যে মহা আভশাপ হয়ে দেখা দিল । 
ভারত থেকে ব্রিটিশ ১৫ লক্ষাধিক ভারতাঁয় সৈন্য সংগ্রহ করে এবং ১৯১৭ 
সালে ১৫০ কোট টাকা এবং ১৯১৮ সালে ৬৭ কোটি টাকা দান হিসেবে 
ভারতবর্ষকে | দতে বাধ্য করল । আবার বিশ্বযুদ্ধের বিপুল খরচ বহন কবার 
ওশাবরাট সেনাবাহিনীর খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করার দায়িত্বও 
ভারত সরকারের অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণের উপর আরোপ করল । পরাধ'ন 
দেশ এই সর্বনাশা আদেশ মানতে বাধ্য হল । খাদ্যশস্য কাঁচামাল ও খাঁনজ- 
পদাথ যুদ্ধের জন্য ভারতের বাইরে পাচার হতে লাগল । যুম্ধবাজ বৃটেনের 
ধণের পদের পয়সা জোগান দিতে ভারতের সব্সাধারণ দেউীলয়া হল । 


য;খ্ধের এই কালান্তক কুফলে হাজার হাজার মান,ষ দুভিক্ষের মুখাম;খি 
এনে দাঁড়াগেন ।” 


নর্মলদা এরপর এ্যান বেসান্তের হোমরূল আন্দোলনের রাজ,নাঁতক 
প্রতারণার ও কূটনৈতিক দূরদার্শতার বিষয়ে বিশ্লেষণ শুরু করলেন। এই 
এ্যানি বেসান্ত ছিলেন একজন ইংরেজ মাহলা । কুটিল চক্রান্তের ধাস্পাবাজ 
রাজনীতিজ্ঞ । তাঁর হোমরুল আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
প্রীত ছিল এক 'বরাট ফাঁক | এই হোমরুল ছিল শুধু আলেয়া । এই ধূর্ত 
মান্রাজবাঁসনীর সম্মোহনী চালে নব্য-পন্থী, প্রাচীন-পন্থাী, প্রর্থাতশীল, 
কংগ্রেস, মুসলিম লাঁগ সবাই এসে ধরা দিল । এমন কি বাল গঙ্গাধর তিলক, 
লালা লাজ%ত রায়, স:রেন ব্যানাজর মত আত বিচক্ষণ নেতাগণও বেসান্তের 
পাতা ফাঁদে বাঁধা পড়লেন । 

“এই মোহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করেন পঃনার 'বিনায়ক লাভারকর 
আর বাংলার বীর বিস্লবীবৃন্দ | বাংলা তখন উত্তাল। তাদের হোমরুল 
চাই না। তারা সোচ্চার__স্বায়ত্বশাসন নয়, ডোমিনিয়ন স্টেটাস? আত তুচ্ছ! 
বিশ্লবশদের একমান্র কাম্য ভারতের পন্ণ ম্বাধানতা। সর্্বক মুন্ত। 
রাজনোতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্ধন হতে মস্তি । এই 
মান্তরই প্রস্তুতি চলেছে, 'দকে দিকে । সেই রাজনোৌতক চেতনার ফলে 
সিঙ্গাপুরে শিখ সৈন্যগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন ॥। এবং সাতাদন সিঙ্গা- 
প্রকে স্বাধীন রাখলেন। সেই সময়ে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ভারতের 
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স্বাধীনতা সংগ্রামকে শান্তশালগ করতে ইবাক ইচ্ছুক হয় । ইরাকস্থ ভারতের 
বন্দী সৈন্যগণ ভারতের স্বাধীনতার জনা এক স্বেচছাসেবক বাহন? 
গঠন করেন । রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ আফগান আমীরের সহযোগতায় আফগান 
সীমান্তে ভারতের 'বগ্লব পাঁরকজ্পনা নিয়ে গঠন করেছেন এক স্বাধীন 
সরকার । আবার প্‌ব-এীশয়াতেও বিপ্লব উদ্যোগের ধূম পড়ে যায় । 

১৯০৭ সালে শ্যামীজ কৃষ্ণবর্মীর সাহাযো হেমচন্দ্র কানুনগোয় ভারতের 
স্বাধীনতার জন্য বোমা তৈরী শিখতে প্যারিসে যান। চতুর্দিকে বগ্লবের সাজ 
সাজ চ্টলতা । এই তো হল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর 
বন্ধু রাষ্ট্রগালর মধ্যে স্বতন্্রতা সংগ্রামের বাঁহণীবশ্বের আন্দোলনের ছাবি। 
দেশের অভ্যন্তরও তখন অপ্নিগভভ | গৌহাট থেকে লাহোর পযন্ত ভারতের 
সবন্ত জনগণ বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ! সশস্র অভু'খানের পাঁর- 
কঙ্গনা র্‌পায়নে প্রদেশে প্রদেশে বামততা । সংগ্রাম-পারাস্থাত প্রস্তুতির শেষ 
বিন্দুতে উপনশত । ছোটলাট ফ্রেঙ্জারের ট্রেন ওড়াবার দু-বার চেষ্টা, ঢাকার 
জেলা শাসঞ্ক আযালেনকে হত্যারও চেষ্টা হয়ে গেছে। বাংলার 'বিশ্সবদরা 
যতীন মুখাজাঁর নেতৃত্বে জার্মানী থেকে অগ্ঘ আমদানগর চেষ্টা করছেন । 
দেশের এই দাবদাহন “কমন উইলস” গনউ হীন্ডিয়া% তিলকের “কেশরী” ও 
“মাবাঠা” পান্রকায় স্ফৃঁলিঙ্গের ভাষায় পাঁরবোশত হতে লাগল । 

“ভারতের এই দাহ্য বাতাবরণে প্রাদেশিক সরকারগ্‌লো ভাবনায় পড়ল । 
যুদ্ধে লিপ্ত 'ররাটশের বিরুদ্ধে এখন এ জাতীয় আন্দোলনের ফলে ইংরেজের 
াব*্বষুদ্ধ জয়ের আশা দ্‌রে থাক, রত্বগর্ভ ভারতে 'ব্রাটশ শাসনই সম্পূর্ণরূপে 
বিপন্ন হবে। এই সর্বনাশের সম্ভাবনায় ভারতবাসীকে স্বপক্ষে টানবার 
আভগ্রায়ে 'ব্রাটশ ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রাতশ্রাত দিল । তবে তা 
দেওয়া হবে যুদ্ধের পরে । শকুনর চালে উদারপম্থীরা কুপোকাত হলেন। 
কংগ্রেস আর মুসাঁলম লীগ কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে লাগল । মহাত্মা 
গাস্ধী তো গুজরাটের গ্রামে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহে নিষুন্ত হলেন।” 

“মনুষ্যত্থের পরম শত্রু ইংরেজকে কিন্তু বাংলার তরুণ-তুকরা চিনতে 
তুল করলেন না। তাদের ফাঁদে পাও দিলেন না। এই 'নভীঁক দেণভন্তদের 
এত বড় অবাধ্যতা তো আর 'ব্লাটশ সরকার সহ্য করতে পারে না। তাইবাঁর 
বি"্সবধদের দেশভন্তকে তিলে তিলে পিষে মারতে আর বিপ্লবকে ব্যাহত 
করতে জারী করল কালাকানুন “ভারতরক্ষা আইন” । 
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সভ্যতার মুখোশ পরে এত বড় মারাত্মক ব্যান্ত-স্বাধীনতা-বরোধা 'বাঁধ- 
ধনষেধ আর কেউ কখনও কোথাও তৈরণ করোন । 

দেশবাসীর আত্মমর্ধদাবোধ জাগয়ে তোলা ও দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে 
রক্ষা করার অপরাধে পরাধীন দেশের দেশপ্রোমকগণ এই কু-আইনে কারারুদ্ধ 
হলেন । যৃদ্ধান্তে হোমরুল এর ফলস্বরপ জালিওয়ানয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড 
ঘটল ১৩ই এাপ্রল, ১৯১৯ সালে । 

যৃদ্ধোত্তর ভারত কিছ সুযোগ সহীবধে পাবে, সামাজক ও সাংস্কাতিক 
চেতনায় উত্জ্বপগতর হবে, এই সংখস্বস্নে লালত হয়ে যৃষ্ধাকুণ্ট ব্রিটেনকে 
ভারতবর্ষ অর্থ দিল, স্বাথ" দিল, জীবন দিল, সবঞ্ব 'দিয়ে যুগ্ধ জয়ে সাহায্য 
করল । অনেক খ্যাতকণীত নেতাও ভুলে গেলেন যে গ্বার্থসাধনে ও বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় এই ষুদ্ধবাজ বোঁণিয়া জাত আত দক্ষ । 

আবার পলাশীর পুনরাবাত্ত হল । আপংকালে দেওয়া আম্বাস, যুদ্ধ 
শেষে অকৃতজ্ঞ ইংরেজ বেমালুম ভুলে গেল । মণ্টেগ: চেমসফোর্ড শাসন 
সংস্কার, ভারতবাসীকে 'ভিক্ষে হসেবে দেওয়া হল । মহম্মদ আলি 'জন্নার মত 
প্রতিক্রিয়াশীল নেতাও যাকে বিরন্তরকর বলে আভাহিত করলেন । 


রন্তাত্য,ধি কারয়া মস্থন ভুলিয়া আনিৰ স্বাধীনতা ধন 


যে বাক্যসুধা পান করে এই তরুণ দেশাহতৈষাগণ আজ তন 'দিন যাবং 
পেটের ক্ষুধা ও কণ্ঠের 'পিপাসার কষ্ট ভুলে আছেন সেই কথামত পান করার 
আশায় তাঁরা মাণ্টারদাকে ঘিরে বসলেন । 

সরলতার প্রাতম্র্ত, আত সাধারণ জাীবন-যাপনে অভ্ম্ত, যান্টারদা তাঁর 
স্বভাবদত্ত গন্ভীরতার সঙ্গে, ত্রীটশ কটনীতি 'বিশ্ব-রাজনীীতিতে কতটা প্রভাব 
বিস্তার করেছে এবং তাদের শোষণমুখী অর্থনীতি ভারতের মাটিতে কতটা 
গভীরে শেকড় গেড়েছে তা আবেগময় ভাষায় বর্ণনা করলেন । তিনি 
বললেন, তোমরা অনেকে জানো না, যারা অর্থনীতির ছান্র, তারা হয়ত এ 
নিয়ে ভাবনা-চন্তা কর যে 'ন্রাটশ অর্থনোতিকভাবে আত্মকোম্দ্রক । সে যতই 
পাচ্ছে পাওয়ার আকাঙ্খা তার ততই প্রবল হয়ে উঠছে। ভারতের দুদরশা 
থেকেই বোঝা বায় এই প্রবৃত্তি কত সর্বগ্রাসী ৷ অপরাঁদকে রাজনোতক ক্ষেত্রে 
সারা বিশ্বে ব্রিটিশ তার আঁধকার বিস্তার করেছে। ব্রিটিশের এই পররাজঃ 
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গলপ্সা সারা ীবশ্বে এক মারাত্মক পাঁরাস্থাতর সৃষ্টি করেছে । এবং তার 
হঠকারী সামারক তৎপরতা সুস্থ উন্নয়নশশল কর্মধারাকে বাধা দিচ্ছে । 

তাই ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে কোনও সরকারী অর্থকরণ পাঁরিকজপনা, 
রাঁচত হয়ান । তাদের বন্ধ্যা অর্থনীতই দেশের দুঃখের হেতু । 

তান বতমানের সংকটজনক পারাস্থাতর পর্যালোচনা করে ৩1 ঝাঁঝাল- 
স্বরে বললেন--বরতমানে ভারত উৎপশীড়ত ও 'ক্লষ্ট কারণ, ভারত ন্রিটশের, 
শোষণের কেন্দ্রাবন্দু । 


তিনি উদ্দেশ্য করে বললেন,_“তোমরা সকলেই জান যে আমাদের দেশ 
সর্বতোভাবে ধর্মের উপর নিভ'রশীল । এই পাবন্র ধর্মক্ষেত্রকেও কপট রাজ- 
নীতাবিদগণ সাস্প্রদায়কতার তীব্র হলাহলে বিষিয়ে তুলেছে ! রাজনখাতর, 
কলকাঠিও ধর্মাম্ধদের দ্বারা চালিত হচ্ছে । কেবলমান্্ বিস্লববাদ এই অনোৌতি- 
কতা দ্বারা কলুষিত হয় না। পরে আরও জোরের সঙ্গে বললেন--আজ- 
আমার এই কথা দন ও রান্তর মত সত্য যে পরাধীন দেশগহালর বিস্লবছাড়া, 
আর কোনও উপায় নেই ।৮ 

এই আলোচনা এখানেই শেষ হল । তারপর শীর্ষ নেতাদের মন্্রণাসভা, 
আরম্ভ হল। 


সময়টা ছিল সকালবেলা, ভোরের আলো মানত ফুটে উঠেছে, মাসটা ছিল 
বৈশাখ । নব-বষের প্রভাত সূর্য রুদ্রুরূপে উদয় হয়েছে। রাঙা রৌদ্ে তাঁদের 
সর্বশরীর ছিল গ্নাত । তাঁদের মাঁলন বেশ, আল.থাল? কেশ, কিন্তু অন্তরের 
জ্যোতিঃস্পর্শে তাঁদের আশাদীপ্ত মুখমণ্ডল | শরীরের সবর পৌরুষের 
প্রকাশ । 

আম্বকাদা ওজো'ম্বন? ভাষায় ঘোষণা করলেন,--আমাদের সাধনা হল 
লোক-মঙ্গল । আমাদের স্বপ্ন হল ভারতীয়ভাবে ভারত গঠন । আমরা 
জ্বধাহপনভাবে মনে কার-_-ভারতের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বিবতন । 
বিবর্তনের জরুরী সং্করণই হল বিশ্ব । তোমাদের সংগঠনাট আকারে ক্ষু্ু 
কি্তু তার বৈষ্লীবক আদর্শ বিরাট । 

কেবল অমল্য' জীবন বালদান করেই এই অমূল্য রত লাভ করা যায় । 
[তান ক্ষৃব্দ কন্ঠে সকলকে জানাইয়া দিলেন--জান ? বিগতশ্রী বিধৰ্ত ভারত 
আজ “দাস ভিন্ন আর কিছুই নয় | এই দাস্য-বাৃত্তর বিনাশ যজ্ঞ চট্টগ্রাম হবে 
আঁদ্নহোভীী। 
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তবে হা, এই রাজসক্স বজ্ঞ সহজ কাজ নয় । এই দুসাধ্যকে সহজ সাধ্য 
করতে প্রয়োজন সাহস, উদ্যম, অফুরন্ত ইচছাশান্ত আর চাই যেকোন বাধ'কে 
অগ্রাহ্য করার মত দ্‌ঢ় মনোবল, চাই একতা, 'িব*বাস বালদান । 

মাষ্টারদা মন্তব) করলেন -বস্লবের নিরলস সন্ধানে মানুষের জীবন 
পালট।য় ॥ কাজ পালটায়, প্রাতাঁট মূহুর্ত পালটায়, তাই দলাট সময়ের সঙ্গে 
তাল 'মালয়ে কমে” ও 'চন্তায় খাঁটি একাঁট সবেণতোভাবে 'িস্লবী সংগঠণ 
অক্লান্ত শান্তর কেন্দ্রাবন্দ?় | শান্ত-সমদ্ধ তার সদস্য বৃন্দ । এ আমার আকাশ 
কুসুম কল্পনা নয়, গনখাদ সত্য ॥ আমার ?াববাস এই যুগান্তরকারণশ বাহনণই 
হবে বিপ্লবের অগ্রৰ্ত | য্যান্ত সঙ্গত করণেই এই গৌরবের সে আঁধিকারী ।৮ 
1নম“ল সেন বল্লেন, “আম আমার গবগ্লবী জীবনের আভজ্ঞ তা, বন্দীজীবনের 
স্মৃতি এব বাঁভন্ন সংগ্রামণীদের সঙ্গে খেলা-মেশার সুযোগে জান বে পিনের 
নক্ষত্রের মত ভারতের মহাকাশে লোক চক্ষুর অন্তরালে 1বগ্লব নক্ষত্রগণ 
[াগলবী আলো বাঁকরণ করছেন | সেই উজ্জল জ্যোতিজ্কগণ দেশের এই 
দানে ঘোরতর অন্ধকারে জাতিকে পথ দেখাবে ।” দলের নেতাগণ সকলেই 
1নম'লদাকে সমর্থন করলেন । তিনি সকলকে জানয়ে দিলেন-দেশ এখন 
সুগ্চ আগ্নেয় গার । বিস্ফোরণের অপেক্ষায় নীরব । তান আরও বল্লেন-_ 
“চট্রগ্রাম অধ্যাত হ্থান, তা সত্যেও পূর্ব দিগন্তের অহ্প-খ্যাং চট্টলভাম 
হইতেই ভারতের স্বাধীনতার 1বস্লব সূর্য উদিত হয়েছে । একাঁদন এই 
নগন্য টট্টগ্রাম এই বিরাট ভারতের সমগ্র বিপ্লবী রম্ত্রকে সর্বন।শা নেশায় 
মাতাল করে তুলবে । ম্নীন্তমন্ত্রের উদ্যোন্তা চট্টগ্রাম বিপ্লবী আহ্বান জানাচ্ছে-_ 
“স্বাধীনতা জাতর এক মহামূল্য সম্পদ | 'নর্মল সেনের আম্ত বক্যে শেষ 
হতে না হতেই মান্টারদা তাঁর প্রাণকৃষ্দের মনোরঞ্জন করতে গলার সর এক 
পর্দা উশ্চুতে তুলে দৃঢ়তার সঙ্গে ওজস্বন?' ভাষায় বল্লেন--“দিশ বৎসরের 
গোলামীর লোহার শিকলটা 'ছশ্ড়তে হবে । হউক না বম্ধূর, হউক না, 
ভয়ঙ্কর, 'বগ্লবের পথেই দেশকে মগীন্তর তোরণ দ্বারে উপনীত হতে হবে । 
তান জিজ্ঞাসা করলেন, তোশরা জান, 1"প্লবী অসম্ভব আর অবাস্তব বলে 
1কছুই জানে না; মানে না। 

তবে হাঁ, এই কঠিন 'জারঞ্জর 'ছিস্ড়তে হলে শান্তর দরকার । আংত্মশান্তর ৷ 
দেহ' মন, প্রাণ নিশ্বেষে দান করার মত আত্মশন্তির আর এই শন্তির জন্য চাই 
সাধনা, গভশর আরাধনা । সে জন্য দরকার সততা ও আদশ'বোধ । 
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পরপর তিনি আধুনিক সাধণার দুটি আত সত্য উদাহরণ উল্লেখ করে 
বললেন, _যোগাভ্যাসে নরেন্দ্র বিবেকানন্দ হতে পারেন, দেহপ্রাণ লয়কারী 
তপঃ-প্রভাবে মুর্খ গদাধর পরমহংস রামকৃষ্ণ হয়ে যন। 

এরপর জিজ্ঞাস নয়নে সকলের প্রত দহষ্টপাত করলেন ও তানি জানতে 
চাইলেন. তোমরা পারবে ি সেরূপ কৃচ্ছ সাধনে দেশের জন্য জীবন, যৌবন 
ধন, মান, বিদ্যা, বদ্ধ, দেহ, মন, প্রাণ সব বায়ে দিতে ? আম নিচ্সন্দেহ, 
দেশাহত রত সাধনা কোন তপস্যা হতেই ছোট নয়। 


২১শে এপ্রিলের দ্বিতীয় বৈঠক 


সেদিন মাণ্টারদার চারপাশে যাঁরা উপস্থিত 1ছলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন 
উৎসাহ শ্রোতা, জ্ঞানাপপাস অনুগামশগণ নেতাদের জ্ঞানগরভ/ উপদেশ গভীর 
মনোযোগ সহকারে শুনতেন, এবং বিন্দু বিন্দু মধু আহরণ করে স্বীয় জ্ঞান- 
ভান্ডার পূর্ণ করতেন । তাই, দাদারা বলতে যত উৎসাহী ছিলেন ভাইরা 
তার চেয়েও অনেক বেশী কৌতুহলী ছিলেন শুনতে ৷ অজানা কত কি জানতে 
পারছেন। ইংরেজ শাসনের যে রহস্য কোনাঁদন শোনোন তা তাঁরা শুনে চরিন্র- 
হীন ইংরেজ রাজপুরূষদের ফলাও ভ্রষ্টাচারের মর্ম বুঝতে পারছেন । 

মান্টারদাও চোখের চাহনী কপালের রেখা দেখেই সহ আঁভতযান্রীদের 
অন্তরের অবরুদ্ধ আভিপ্রায় বুঝতে পারলেন । প্রাণাপ্রয় তরুণদের মনোবাঞ্থা 
পূর্ণ করতে তানি ধীরে ধারে শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, তোমরা মনো'স্থর 
করলেই উপলাব্ধ করতে পারবে, যে মানুষ যখন জেগে ওঠে তখন তার 
অনায়াস লভ্য সব সখ ছারখার হয়ে যায় । তখন সে অকুণ্ঠ 5চত্তে প্রমার্থে 
দেশের কল্যাণে নিজেকে দান করে দেয় । যখন সে জানতে পারে, যে এই 
প্রাচ্যে ভরা ভারতেও মানুষ অনাহারে মরে, শিশুরা ক্ষুধা "নিয়ে রালে 
ঘুমিয়ে পড়ে । তখন সে ভাবে দ্ঞখের তপস্যাই আমার তপস্যা । সুখ আমার 
চাই না, স্মাবধায় আমার প্রয়োজন নেই, আনন্দে আমার আঁধকার নেই । তখন 
সৈ দেশকে ডাক 'দয়ে জা'নয়ে দেয়, যে এই জক্ষমীর ভান্ডারেও ক্ষুধা, অনাহার, 
অপহান্ট, অশিক্ষা, আঁচাকৎসা ও নগ্নতার জন্য যাঁরা দায়ী তাদের 'বরুদ্ধে 
(বিদ্রোহ করাই আমার জীবনের একমান্ত ব্রত | 

অতঃপর মান্টারদা দারপ্র্য, দ্াভ্ষ ও দুভণগ্যের কারণগ্ালর উল্লেখ 

& 
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করে বললেন,_- “দেশের শাসকেরা সব কিছ: গ্রাস করেছে, তাই প্রজারা দুঃখ 
পাচ্ছে । দেশের ব্রাট সংখ্যক মানুষ বর্ণনাতীত বর্বরতায় ও িনদ'়্তায় 
নিষণাতিত হচ্ছে, মানুষের মত বাঁচার সমস্ত সুযোগ হতে বাণ্চত তারা | জান ? 
তাদের 'নম্নে দালত হতে বাধ্য করা ংচ্ছে। ভয়াবহ আবিচার চলছে ।» তাঁর 
পরামর্শ হল,_-" এই অসহ্য অকথ্য ব্যবস্থা বন্ধ করতেই হবে । আর তা করতে 
হবে আতি শীঘ্র” । তাঁর মণ্তব্য হল-_“শান্তি আব সাম্রাজাবাদ এক সঙ্গে 
কখনও তিচ্ঠোতে পারে না, তাই এই আজাধখর জেহাদ 1৮ 

এই জী” শীর্ণ লোকাট যখন এ দশের দুঃখের কারণগহীল উল্লেশ কর- 
ছিলেন, সেই সময চারাদকে বিবাট নিস্তব্ধতা ছিল । কোথাও টু শব্দাটও 
ছিল না। তাঁর কথার মাধাঙ্ঞালে সবাই মুগ্ধ ছিলেন । 

1তাঁন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, “এই বিদেশী পাপাচ র হতে মাস্তি পেতে 
দেশের প্রথম ও প্রধান পমোগ্গন স্বাধীনতা--পূর্ণ জ্বাধশন তা । “নাজেপ সুখ- 
মস্ত” | কেবল পূর্ণ স্বাধীন 5ই আমাদের পরর্ণতা আনতে পারে । শোন, 
আম।র অন্তরের নিদেশ হল, অভ্যাসকে নষ, প্রথাকে নয়, সংস্কারকে নয়, 
ধমেঘ জনাও নয় ; মানবাধিকার পাবার জনা স্বাপধকার দরার । এই অব্ধকার 
কোন গোল টৌবল আলোচনাম্ন পাওয়া যাবে না। পুনঃ পনঃ ত্যাগের নধ্য 
দয়ে শ্রব ও রন্তু দিয়ে রাজ-শান্তুফে উপাজন করতে হবে” । তিনি সকলের 
মনোযোগ মানব্ণ কবে বললেন, “শোন, মন যে শোন । শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তর জন্য 
শ্রেষ্ঠ অর্থা বাঁলদান করতে হম 1 পাখবে তে 2 বক্ষ গচিবে হা পিঢনলের 
করে. নেই বন্তাসক হয় দেশজননশর পুজার বেদপগৃলে উৎসগ করাত “পাবা”? 
আবেগে তাঁর বণ্ঠঙ্ব্দ তখন কাঁপন 1 মান্টাবল ও তাব অনহগামীঁদের এই 
হৃ?্যগ্রাহী আলোচনার দাবা সংগ্রাণদর স্বাধীনতার আক্কাতক্ষা যে কত গভীর 
সে কথা প্রকাশ পাঁচছপ, শুধু তাই নঘ, ভারতের স্বাধীনতা দাবার ন্যাধ্যতা 
আর যৌন্তকতাও পাঁতান্ঠিত হাঁচছল । 


ইহাদের সাথে নিতে হবে, দিতে হবে আঁধিকার 


এই স্বদেশপ্রেনীরা ভারতের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে সশস্ত্র 
আন্দোলনের প্রয়োজনীযতায় বি*বাস কব্তেন ! আবার দু-একজনের অবচেতন 
মনে সময় সময় একটু আধট? সন্দেহেরও উদ্রেক হত । সোদন অন্তরের অন্তঃ- 


মুন্তর সোপান জালালাবাদ ৬৭ 


থলের এই দহটানা ভাব ভাষায় প্রকাশ করলেন শ্রীপাালন ঘোষ । তানি 
জানতে চাইলেন যে 'ব্রাটশ সসাগরা অর্ধেক পাঁথবীর অধাঁ*বর | ব্রাটশ রাজ্য 
এত বৃহৎ যে তাতে সূর্য অস্তাঁমত হয় না, এমন অপারসাম শান্তধর জাতিকে 
ভারত থেকে চলে যেতে বাধ্য করা ক সহজ হবে ? তাঁরা যে রন্তুশোষক। 
পালনের সন্দেহের ' বাবে আঁম্বকাদা বললেন,_"আসমদদ্র হিমাচল বিরাট 
ভারতের জশবন পণ করে তোন্রশ কোটি নরনারী যোদন মণাস্তর গ্লশাল হাতে 
নিয়ে 'ব্রাটশ শাসনতন্্ের উপর ঝাঁপযে পড়বে, সোঁদন শ্বেতাঙ্গ শয় ৩ানরা 
£ছেড়ে দে মা কেদে ণাচ' বলেও পালাবার পথ পাবে না। জান, কতটা হধন- 
মন্যতায় আমরা ভূগছি ? এ জন ইংরেজ শাণক যতগযল ভারতবাসণকে পাঁর- 
চালনা করে, কোন স্বাধীন দেশে একজন লোক এতশুলি মেষও পার্চালনা 
করতে পারে না।” নীরব উল্লাসে আম্বকাদার বন্তব্য সকলেই সমথ*ন করলেন 
কিন্তু অশ্বকাদা'র যান্ততে পুলিন ঘোবের দু তরফা মনের সন্দেহের মল 
উৎপাটিত হল না। তান আবার ঈজ্ঞাসা করলেন, “কৈ, সমস্ত দেশ তো 
আমাদের সঙ্গে নেই । আশমাণ্রে শান্ত শন্রুর ক্ষমতার তুলনায় সমুদ্রের শাশর 
বন্দু মান্র।” 

আম্বঞ্।দা পাণনের ম.খের থা কেড়ে নিয়ে বললেন, “শোন পুলিন, 
পুরাতনের গঙ্গে নূঙনের সেতুবন্ধন করতে যে কোনও সনাজ সংস্কারে বা 
রাষ্ট্রীবম্পবে গেড়াপত্তণের সমন দুচারজন দৃরজ্ঠ সম্প্ন মানিধাহ হালথরে 
থা? ন। |ব ট)াসাগর মাখা বিধবা বব প্রনতঞন যাদ গণভোট প্রার্থনা 
করতেন ৩বে আও 1তান ডা৩ সখরখখন পেতন না। যুগের জোমাগ এক 
বা দু।ট মহামানবের মনেই এথম আপ। 

মান্টারদা বিশেষ প্রজ্ঞাবলে বখখলেন, সন্ধেতঃ হতাশা, ভয়ই পরাজয় । 
তান চট্টগ্রমের স্বাধ।নতার দপাশখা ক করে ভাতেঞ সবন্ত ছাড়য়ে দেওয়া 
যায় তার এচীট এনোজ্ঞ উদাহরণ দ্বারা সরণভাবে সকলকে তা সুন্পর বহাঝয়ে 
দিলেন । [তান আগ্নর দা।একা শান্তর উা।ংগণ বয়ে বললেন, "একট কুদ্র 
স্ফ্াপঙ্গ ধূমায়িত ওয়ে প্রত্জথালত হয় । প্রত্জবলত অনল আনপের যোগে 
সৃ্ট করে আঁণ্নকান্ড । আঁম্নকান্ড জনপদের পর জনপদ জবা শয়ে পখাড়য়ে 
ছাই কার দেয়, বিধ্বংসী রূপ 1নয়ে সই সেশিহান আগনীশখা বায়বেগে বস্তার 
লাভ করে। এই লক্লকে আম্ন-জহবাকে আয়ত্বে আন। মানুষে ও তার 
আয়ুধের পক্ষে অসম্ভব হয় । তেমনি তোমাদের সম্ত্রে ছাত্রদল আর যুববল ও 
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আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 'মালত শান্ত যে সর্বগ্রাসী বিপ্লব-বাহ্ছর সৃষ্ট করবে, 
সেই জঙ্লন্ত দেশপ্রেম-_বাঁহৃশিখাকে কে রুখবে? আম প্‌বেই বলোছি সমস্ত 
ভারতবর্ষ একটি সপ্ধ আগ্নেয়াগাঁর । চট্টলের প্রজ্জবালত দেশপ্রেম আগুনের 
সঙ্গে সেই ভারতব্যাপণ সংগত শান্তর বিস্ফোরণ ঘটলে যে অগ্নাংপাতের সৃষ্টি 
হবে, ইংলশ চ্যানেলের সমস্ত জলরাশীও তা নির্বাপত করতে পারবে না। 
এটা স্বতঃাঁসদ্ধ সত্য যে বিপ্লবের চক্র যতই ঘুরবে িগ্লব ততই শাস্তশাল? 
হবে । এতো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একটা বোমা িবস্ফোরণে জনগণ- 
মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে অন্য কোন আন্দোলন জনমনে সেই ঢেউ 
তুলতে পারে না। ক্ষুদে ক্ষদরাম যে অসংখ্য জনমনে শ্রদ্ধার আসন পেতে রেখে 
গেছেন তা আর কোন বরেণ্য নেতার পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি? তিনি চাষা 
থেকে খাঁষ, ধনণ নিধন 'নাঁবশেষে সকলের হৃদয়ে যে দেশপ্রণীতর ছাঁব একে 
গেছেন তা আজও অন্লান | তাঁর দ্বারা রো'পত 'বস্লবী বীজের ফল আমরা । 
এখন ভেবে দেখ মানুষের মনে বিপ্লবের শিকড় কত গভীরে যায় ।» 
প্রবন্তার উপমা শুনে মনে শান্ত এল। কারও মনে সন্দেহের লেশমান্্ও 
রইল না। 

খানিক চুপচাপ থেকে ভাব-ীবহহ্ল হয়ে পাগল-সাধক বলে উঠলেন, “না 
না, চাটগাঁয়ের বি্লব সাধনা, গোটা ভারতকে বীরেশবর করবে । তবে হ্যা, 
এতো হল বিপ্লবের বাহঃপ্রকোম্ঠ, তার অন্তর্গতে রয়েছেন নির্যাতিত ও 
1নঃস্ব 'কন্তু জাগ্রত জনসাধারণ |” 

মান্টারদা যেমন ছিলেন দুরদশ* ও আদর্শ রাজনীতজ্ঞ, তেমাঁন কৌশলী 
কটনশাতাঁবদ । ব্যন্তি-মনুষোর মর্ধাদা ও ন্যায়াভীত্তক সমাজ 'ছিল তাঁর কাম্য ৷ 
শান্তিপ্রিয় ভারতীয়দের প্রতি বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বর্ধরতা তিনি কখনও 
মুখ বুজে সহ্য করতেন না। আবার তান প্রহরে প্রহরে প্রাতাদন ভিন্ন ভিন্ব 
বিষয়ে আলোচনা করতেন । প্রাতাঁট মুহূর্ত দলের স্বার্থে ব্যয় করতেন । 
পার শাস্তবৃদ্ধই ছিল তাঁর সব চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য । 

মাস্টারদা এই কূটনীতি বিশ্বাসী ছিলেন যে, বিপ্লবের আয়োজনে 
সমাজের নীচ ও উপর সবস্তরের সর্বপ্রকার লোকের প্রয়োজন রয়েছে । তাই 
[তান ইংরেজী 'শাক্ষিত মধ্যাবন্ত বাাম্ধজীবী আন্দোলনকে কীষজ্ীবী শ্রমজীবী 
ও সাধারণ মানৃষের মধ্যে ছাঁড়য়ে দিতে চান । তান মনে করেন দলের বাইরে 
ধেঁসমস্ত লোক ঠিকাদার পরিচয়ে সাহেবদের রেশন যোগান দেয় তাদের তৃষ্ণার 
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বরফ, নেশার মদ সরবরাহ করে, সেই হতভাগ্যরা পায় কেবল মদ্যদকের কট; 
ভর্খসনা । 

মান্টারদার বি*বাস. এই নিগৃহীত ভারতায়গণের আন্তারক সহযোগগতায় 
বিস্লবী দল আরও শান্তশালী হয়ে উঠতে পারে । আবার যে সমস্ত অসহায় 
অনাঁভজ্ঞ ভারতসম্তানগণ আয়া ও বাবৃ্টি নামে যে সমস্ত জাত্যাভিমানী ও 
উগ্র মেজাজী ইংরেজদের বাসন মাজেন, কাপড় কাচেন, তাদের ক্ষুধার ব্রেক- 
ফাস্ট, ডিনার, টাফন, সাপার পারবেশন করেন, তারাও হতাশায় অবসাদে ও 
নৈয়াশ্যে মৃহ্যমান । মান্টারদা তাদের মনের অবস্থা, হৃদয়ের দুঃখ হৃদয় 'দয়ে 
অনুভব করেন । তান নিজে অপরের নিকট যে শ্রদ্ধা আশা করেন সে শ্রদ্ধা 
তাদেরও প্রাপ্য মনে করেন। শ্রামক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য হতে 
মুক্তি তাঁর মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ৷ তাঁর কূটনীতি হল, আপামর সাধারণ মানুষের 
উপর রাজনণীতর প্রভাব যে যত বেশী বিস্তার করতে পারবে ততই সে সার্থক 
[বস্লবী হবে। 

তাই এই অজ্ঞান অন্ধকারে যারা ডুবে আছে তাদেরও বিপ্লবী আন্দো- 
লনের অংশীদার করতে হবে । অজ্ঞ জনসাধারণকে বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষিত 
করে, রাজনশীতর কলা-কৌশলে প্রাশক্ষণ 'দিয়ে তাদের মধ্যেও চাঁরশ্লের দৃঢ়তা 
অনমনায় মানীসকতা, একটা অভঙ্গ;র প্র"যয় এবং বৈস্লবিক ভাবধারা তৈরণী 
করে, ক কর্তব্য আর ক অন্যায়, সে বোধ জাগাতে হবে ৷ সজাগ করতে হবে 
তাদের ব্যান্তসত্বাকে ৷ সাধারণ মানুষের মনের জামনে দেশপ্রেম রোপণ করে 
তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগাতে পারলে স্বাধীনতার জন্য সাঁমধ তারাও 
আহরণ কববে। 

মান্টারদার প্লাজনীতির কূটনীতি চাল হল-_ভারতবাসণ নিজেকে সার্থক- 
ভাবে পূর্ণ বিকাশ করাই হল স্বাধশনতার বৃহত্তম সার্থকতা । কারণ দেশের 
প্রধান সম্পদ মানুষ, বিবেকবান লৌহদ্‌ঢ় মানুষ । 

তান দেশের অভ্যন্তরে এমন মানুষ তৈরী করতে চান, যে মানুষের 
বাইরের লক্ষণ হবে কর্ম । মনের ভিতরের উপাদান হবে গঠনমূলক চিন্তা । 
তিনি বলেন, 'ষে জালা আমার বুকে বিস্লব-আগ্ন সৃষ্টি করেছে, সমগ্র 
জাতর বুকে যে জৰালা, যে মানুষ সেই আগুন গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে 
ছাঁড়য়ে দেবে, সেই জৰালা প্রত্যেক বক যুবতী, ছান্রশ্ছান্রী, কৃষক-মজুরের 
বকে বিদ্রোহের বাহু সৃষ্টি করবে। আমি চাই সেই আদর্শ পুরুষ ।* জঘন্যতম 
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শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব-সাধারণের ব্যন্তিসত্বা জাগ্রত করাই তাঁর কটনখীতি | সব্্ব- 
সাধারণের সহযোগিতা আর সমর্থনকে সাথে বরে অভঙ্গুর সতকজ্প সহায়ে 
তিনি লক্ষ্যে পেশছতে চান । 


হবেনা হবেনা বাঁলদান বিনা, ঝাঁরবে শোণিত জাগিবে চেতনা 


সোঁদন মাণ্টারদা তাঁরই অনুগত সমথকদের নিকট বিদেশী অপশাসনের 
বিরদ্ধে তাঁর ক্ষুব্ধ মনের পঞ্জভূত রোষ আবারও প্রকাশ করলেন । বিদেশী 
শাসনে দেশ কত ক্ষত বিক্ষত এবং কেন এই বিদ্রোহ তারই বণণনায় 'তাঁন 
বল্লেন,-যে সমস্ত বিদেশী 'বিধমাঁর অনাচারে আমার এই শস্য-শ্যামল দেশ 
ধবপর্যস্ত, যাদের পাপস্পর্শে আমার সোনার মন্দির কলুযিত সেই দ।নবদের 
বিরুদ্ধে আমার এই বিদ্রোহ । গঙ্গাজল 'দয়েই গঙ্গাপূজা হবে । যেভাবে তারা 
ভারতবর্ষকে পৈশাচিক লাঞ্থনায় নিগ্রহ করেছে তার বিনিময়ে তাদের ন্যাধ্য 
পাওনাই' সুদ সহ 'ফারয়ে দেব | বদেশীর অত্যাচার, অত্যাচারিত ভারতবর্ষ 
আর মুখ বুজে সহ্য করবে না। 

তিনি তাঁর স্বপ্নের ভারতের রূপ বর্ণনা করলেন । বল্লেন,_আমার 
ভাবনার ভারতে রাজায় প্রজায় গ্রভেদ থাকবে না, থাকবে না ভেদাভেদ মানুয়ে 
মানুষে । ধনীীনর্ধন, ত্রাক্ষণ-চণ্ডাল ছন্যৎং-অচ্ছদ্যৎ সবই হবে এক সমান এক 
মন প্রাণ । আমার স্বপ্নের এই সুন্দর ভারতে পাঁড়ন থাকবে না, পাঁড়িত 
রইবেনা না। দুঃখ, বণনা, ছলনা দূর হবে। 

নেতার এই কথা সকলেই নীরবে শুনাছিলেন । তান যেন তাদের সকলের 
মনের কথাই বলছিলেন। এই আলোচনা জন্তে মান্টারদা'র অর্থনোতিক, সামাজিক 
সাংস্কৃতিক ও রাজনোতিক প্রকজ্পকে বর্তমান পাঁরাস্থিতিতে বাস্তবে রূপ দিতে 
বাস্তব 'ভীত্তক পারকজ্পনা রচনা মানসে চিন্তাশীল নেতাদের সঙ্গে তান 
আলোচনা বৈঠকে বসলেন । এই মন্ত্রনা সভায় যোগ দিলেন লোকনাথ বল, 
নিমণল সেন, আর অম্বিকা চক্রবতা। 

চার নেতার এই গোপন সম্মেলনে গুরত্বপূর্ণ মন্্রগযাঞ্তি চলছে । চলছে 
পরবত+” এযাকশনের আলোচনা, এখানে মূল প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে য্যান্তর 
তর্কের ঝড় উঠছে । সুক্ষরাতস:ক্ষ2 ভাবে সমস্যার চুলচেরা বিচার চলছে । 

শেষে সর্বসম্মত অভিমত হল, আজ সম্ধ্যায় সহর অভিযান | এই 
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আভিযানের জন্য প্রধান প্রয়োজন আত দ্রুত গাঁতশীল যানবাহন । কিন্তু 
ণনজেদের কোন গাড়ী নেই, জপ নেই, একট সাইকেল পর্যন্ত নেই। 
যা ছিল ১৮ই এ্রপ্রল কাজে লেগে গেছে ৷ লোকনাথ বল্লেন,_নাইবা রইল 
দলের, দেশের তো আছে ! দেশব্রতীদের হাতে, দেশোদ্ধারের জন্য দেশের 
যানবাহন তুলে দিতে দেশের লোকেরা গরববোধ করবেন। দেশ যখন মান্ত পাগল 
যানবাহনের তখন অভাব হবে না। লোকাদার প্রচ্ছাবই “ নেতাদের চন্ড়ান্ত 
সম্ধান্ত।” এখন সকলের মধ্যে শহরের হাল সম্বদ্ধে চলছে চিন্তা ভাবনা, 
চলছে অনুসন্ধান । 

[িচক্ষন আঁম্বকাদার অনুমান, ভয়ে ব্যাকুল সাহেবকূল সাহসে বুক বেধে 
এতাদিনে সমদদ্র বক্ষ ত্যাগ করে টট্টগ্রাম শহরের বুকে এসে গেছে । কারণ ট্- 
গ্রামে ফৌঁজ আসার প্রধান ফ্যাসাদ লাঙ্গলকোটের রেল প্রাঙ্গনের ভাঙ্গন হীতি- 
মধ্যে মেরামত হয়ে গেছে ৷ সৈন্য বোবাই রেল কোচ চট্টগ্রামে পৌছে গেছে ও 
আরও ছুটে আসছে । সৈন্য শীবরে শিবিরে শহরের পথঘাট ছেয়ে গেছে। 
সাঁজোয়া বাহনশ দিনরাত অন্টপ্রহর শহর টহল দদিচ্ছে। জননান্ব শূন্য পথঘাট 
সৈন্যে সৈন্যে ছয়লাপ ৷ শহর এখন ক্ষুরু রণক্ষেত্র । শহরে বতমানে লৌহ- 
কাঠন সামারক শাসন চলছে । 

এই সমস্ত সদা শতক বাঁহনীর আম্বাসে আর নিজ ঠনজ আগ্নেয় 
অস্যের ভরসায় ব্রাশ সন্তানগণ শহরে বসবাস করতে সাহসা হয়েছে । তারা 
সকলেই ছিল পধণাঞ্চ পারমাণে আত আধুনিক মারণাচ্যে সাঁত্জত ॥। কারণ 
“ভারতায় অস্ত আইন (10157 /১775 4১০0 কেবল ভারতীয়দের জন্য । 
ভারতে বসবাসকারী বিদেশীদের উপর এই আইন প্রযোজ্য ছল না। 

এই বিমাতৃসুলভ পক্ষপাতিত্বের জন্য ভারতী রা [ছিলেন ক্ষুদ্ধ । ইন্ডিয়ান 
এসোদসয়েশন এর জন্মের পর অর্থাৎ ১৮৭৬ সনের পর হতে এর [বরুদ্ধে 
ণবক্ষোভ চলে । গকন্তু পরাধীন দেশের নাগগারকদের ক্ষোভ শীবক্ষোভের মুল্য 
বেপরোয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক কানা-_ কাঁড়ও ছিলনা । সুতরাং 
প্রাতাট িভিলিয়ান নিরাপত্তার জন্য অপ্তপস্ত্র দ্বারা সুরাক্ষত ছিল। আর 
সতর্ক সশস্ত সৈনা দ্বারা শহর বোণ্টত ছিল । এহেন পাষাণ কাঁঠন সামরিক 
বেষ্টনী ভেদ করেই আজ সন্ধ্যাপ মবান্ত যোদ্ধাদের শহরে প্রবেশ করা চাই-ই 
চাই ৷ বিপ্লবীদের এই ছল দ় সংকল্প । 

আর পাপের শাসন নাশ করার জন্য মাান্ত যোদ্ধাদের রণধান হবে 2 
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শঠে শাঠ্যং সমাচারেৎ । এই ধ্যান এই জন্য যে, বিলাত হতে বিশেষ তাঁলম 
নিয়ে ওমডায়ার সাহেব ভারতে এসেছিল । এসোছল অবাধ্য ভারতীয়গীলকে 
মেরে মানুষ করার পবিভ্র দায়ত্ব গনয়ে। বেয়াদব কালা আদমনগবীল এখন 
স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে চিংকার করতে সুরু করেছে । অনাঁধকারীর এই 
স্বরাজের আব্দার সাহেবের অসহ্য । 

তবে একথা অত্য যে, যুম্প জয়ের পর ভারতকে স্বাধখনতা দেওয়ার প্রাঁতি- 
শ্রুতি ব্রিটিশ সরকার দিয়েছিল । তবে তা তো ছিল একটা শুধু রাজনোতিক 
ভাঁওতা মানত । ইংরেজের এই মিথ্যা চাল বুঝবার জ্ঞান মুর্খগ্ুলির নাই। এ 
যে কুকাজের কান্ডারী মহা বোকা ডাঃ সত্যপাল । কুলাঙ্গার মহামান্য সম্রাটের 
সমালোচনা করছে । পরম করুণাময় 'ব্রাটশ সরকারের নিন্দা রটাচ্ছে । সদাশয় 
সুসভ্য 'ব্রাটশ জাতির মাথায় ?নম্দার ঝাঁপ চাঁপয়ে দিচ্ছে । সভা ডেকে লোক 
জড়ো করে তাদের সাদা গায়ে কাদা মেখে দিচ্ছে । পরাধীন অপদার্থগুীলর 
এই স্বাধবীনতা চর্গা স্বাধীন ডায়ার িছতেই বরদাস্ত করবে না। কারণ ডায়ার 
যে ইংরাজ | ভারতীয়দের মখের ভাষা অন্তরের বেদনা কি করে স্তব্ধ করে 
দিতে হয় তা সে জানে । ডায়ার সৌনক ॥ 

১৯১৯ খ্রীম্টাব্দে ১৩ এাঁপ্রল পাঞ্জাবের অমতসর শহরে জালয়ানওয়ালা 
বাগে ছিল এক প্রতিবাদ সভা । দেশের পরম পজনীয় নেতা দেশবন্ধ ডাঃ 
সত্যপালকে ও কিচল্‌কে 'বনা দোষে না বিচারে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ 
করার বিরদ্ধে সর্বসাধারণের মনে খেদ প্রকাশের জন্য প্রতিবাদ জনসভা । 
ম্ব্চোচারী ভারত শাসকের যথেচ্ছাচারের বিরুম্ধে লাঞ্ছত ভারত-আত্মার 
ক্ষোভ জানাতে যুবা বৃদ্ধ বালক পুরূষ নারী সকলের উপগ্ছিতিতে নাট 
সময়ের অনেক পূ্‌বেই সভাচ্ছল লোকে লোকারণ্য-যেন জনসমন্্র ৷ 

কুখ্যাত ডায়ার সভাস্থল হতে একমান্র নির্গম পথের মুখে মেশিনগান 
বসাল, পথ অবরোধ করল । কোনও হৃশিয়ারধ না দিয়ে, কোন প্রকার সাবধান 
বাণী উচ্চারণ না করে, এমন কি কোনও হীঙ্গত বা ইশারা পষশ্ত না'দিয়ে 
শান্ত, নিরীহ, নিরাপরাধ মানুষের উপর অকস্মাৎ শ্রাবনের ধারার ন্যায় গুলি 
বর্ষণ করল ঃ তারপর অবর্ণনীয় নিযাতন চালালো রান্রির অন্ধকারে ঃ সারা- 
রাত চলল বাঁভৎস হত্যাকান্ডে অগাঁণত লোকের হাহাকার £ বুক ফাটা কান্নায় 
জািয়ানওয়ালা বাগের আকাশ বাতাস ভরে গেল । প্‌রুষের উপর চলল 
বেশ্লাঘাত। নারীর উপর নিষ্যা'তন । 


মৃন্তর সোপান জালালাবাদ ৭৩ 


এই নিষ্ঠুর হত!কান্ডের বেদনাদায়ক *৭ত আজও ভারতবাসীর মনের 
প্রকোন্টে প্রকোন্টে ্রাসের সঞ্র করে । লাঞ্ছনার পৈশাচিকতায় চমকে ওঠে 
নযযণাতিত মানুষের বেদনাবিধূর আত্মা । ক্ষত বিক্ষত হয় অন্তর, পরাধীনতার 
কারণে ভারত কোথায় নেমে এসেছে এই "চণ্তায় দেশের মাঁনষী মমণহত হন। 
ভারতবাসী ভূপবে না, ভুলতে পারে না এই নিগ্রহ । 

ভারতবাসীকে বন্য পশুর মত হত্যা করার অপমানের জবালা ভারতের 
মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে । ভারতের বীর সন্তানরা এই জবালা নীরবে সইবে 
না। তাই আজকের এই আঁভধান হবে সেই দুদ্কমের প্রাতদান । নিষ্ঠুরতার 
খাণ নিষ্ঠুরতা দিয়েই সুদে আসলে পারশোধ হবে । সৌঁদন 'হন্দুস্থানীর 
কান্নায় আকাশ কম্পিত হয়েছিল । আজ ম্বেত ঘাতকের 'বনাশে ষে দক্ষবজ্কের 
স:ষ্টি হবে তার প্রচণ্ডতায় ব্রিটিশ সরকারের বুক কেপে উঠবে । 

ধৈষের প্রাতমৃর্তিমান্টার দা সমবেত ক্ষুৎপীড়ত সংগ্রামীদের অনংপ্রাণত 
করতে দণপ্ত কন্ঠে ঘোষণা করলেন ভারত ভামকে 'ব্রাটশ জঞ্জাল মুন্ত করা, 
ভারতকে ভারতবাসীর দেশ করা আমাদের নোতিক উদ্দেশ্য ৷ চট্টগ্রাম হ'তে 
উত্তর-পাশ্তম সীমান্ত প্রদেশ পধন্ত দেড় হাজার মাইলের ভারতবর্ষ আমার 
দেশ, মা আমার আপন ঘরে বান্দনী । বান্দনণ মায়ের এই বন্ধন আমরা ঘচাতে 
চাই । যে দেশভস্ত পশ্চাতে তাক্কাবে না । দিন বা রান্র বিচার করবে না, শুধু 
বৈশাখীর ঘার্শঝড়ের বেগে ছুটবে । বাধা ভেঙ্গেচুরে খান খান করবে। 
অত্যাচারীর হাতের কৃপাণ করবে শান্তহীন । স্তব৭ করবে পাপীর বিষাস্ত 
নিঃবাস। 

মনে রাখবে শান্ত কেবল শান্তমানকেই সাহাধ্য করে । তারপর খানিকক্ষণ 
তান নীরব রইলেন । নিরীহ গোবেচারী মানুষাঁটর চোখে মুখে ফুটে উঠল 
দুর্বাসার ক্রোধ । হঠাং প্রদশপ্ত আগ্ন শিধার না জঙ্লে উঠলেন তিনি । 
সক্লোধে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের সাম্ধ ঃ কার সাথে সাম্ধ? কিসের গোল 
টেবিল ঠৈঠক ? যানের দ্বারা লাঞ্চিত আমাদের দেশ; যাদের লোলুপ বাসনায় 
রচিত গোটা জাতি, যাদের অতাচারে শাত্কত দেশের মানুষ, তাদেরই সঙ্গে 
শান্তর প্রস্তাব ! কংগ্রেন শান্ত চায় চাক। িবপ্লবীর অন্তরের বিশ্বাস, 
ভক্ষাব নন্ন, শান্ত দ্বারাই তৈরী হবে মান্তর রাজপথ । দূর হবে দুঃখার 
হাহাকার । শুধু ছগনায় ও সহানভতহীন মিথ্যা আম্বাসে অধ্ধকারই গভীয় 
হয়। 'পাটশান, প্রেয়ারে পাওয়ার আসবে না। 


৭৪ মুস্তর সোপান জালালাবাদ 


দেশের দশা হেনি হাদয় বিদরে, করিতেছে 'শিরে পাদ।কা বহন 


আজ ২২শে এরপ্রল, মঙ্গলবার ১৯৩+ খাস্টাব্দ। এই ২২শে এ্রাপ্রল 
মঙ্গলবার দিনাঁটিতে কি যে 'বস্ময় লুকিয়ে আছে তখনও তা কেউ জানেনা । মহুস্ত 
ফৌজাদের ২২শে এপ্রলের দঘ* আলোচনা ছোট্ু জালালাবাদ পাহাড়ে বসে 
যখন শেষ হল তখন বেলা 'দ্বপ্রহর । এই ভর দুপুরের রৌদ্রে জালালাবাদ 
জঙলছে । সকাল বেলার জবাকুসুম-সংকাশং দিবাকর এখন মধ্যাহ্ন মাতণ্ড 
রূপে ধরণীর বুকে আগুন ছড়াচ্ছে । রোদে আগুণের নাক | সেই 
আগুনের হনকায় জালালাবাদের বক্ষ তাঁপত, ঝোপ ঝাড় তরুলতা ঝলসে 
যাচ্ছে। 'পপাসিত বিপ্লবীগণ জলের জন্য দিশেহারা । বন্দুকের নলাটও 
কাঁধে রাখা যাচ্ছেনা, গরমে গায়ের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে । জল কোথাও নেই» 
তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে । উপরন্তু পুববতণঁ দিনগুলিতে কলাগাছের মাজ 
চাঁবয়ে পিপাসা মিটাত, নল ভেঙ্গে জল পেত, তার শাঁস খেয়ে ক্ষুধা মিটাত । 
বিরল বৃক্ষ জালালাবাদে ক্ষধত ও ?পপাঁসতগণ আজ সেই সুযোগ হতেও 
বাত । তাছাড়া প্রথম দিনের অধ্ধাহার, "দ্বিতীয় দিনের আমর আহার, তৃতীয় 
দিনের ফলাহার, চতুর্থ দিনের পূরন আহার আর পণম দিনের নিরস্বু 
অনাহার আর 'পপাসার কন্টে সেচ্ছা-সৌনকগণ জীবনমৃত । 

একুশ তারিখের লবণাঁবহীীন ছটা খিচুরী শীর্ণকায় কালীপদ চক্ষবতা 
( পাণ্ডঙদা ) তাঁর চারাদনের অপারিচ্ছন্ন লংগোট খুলে তার ভতরে সগয় 
করে ঝোলার মত করে, ভীবষ্যং-এর অনাহারের কথা ভেবে, সঙ্গে রেখোছলেন। 
আজ বাইশে তা'রখ তাঁর গ্রুপের কয়েকজন মিলে 'দিনেরবেলা তা খেলেন ॥ 
যেমন, সুবোধ বল, সবোজ গুহ, বনাবিহারী দত্তঃ অশ্বিনী চৌধুরী, সীতারাম 
বি*বাস ও আরও কয়েকজন । 

ণিম্তু কর্তব্যের খাতিরে চার পাঁচ জনে এক একাট দলে বিভন্ত হয়ে 
রান্তি দূর করতে, অবসাদগ্রদ্ত িপ্লবীগণ ঝোপের আড়ালে শয়ন করলেন । 
এখন ধাঁরন্রী তাঁদের ধাত্রী । তা বলে এসব হচ্ছে কর্তব্যকে বিসজ্/ন দিয়ে 
নয় । প্রকীতির আক্লোশে দেহ দমিত হলেও মন কাবু হয়ান। কতবব্য-কঠিন 
লৌহ-দঢ় মন শত নির্যাতনেও নিঃশৎক । নিদর় প্রকৃতির দারুণ কাঠিন্য 
এদের স্পর্শ করতেও পারোন ॥ তাঁদের চোখে মুখে বীরত্বের ছাব ফুটে 
উঠছে । তাতে মাঞ্জ“তমনা বৈদণ্ধের পরিচয় । তাঁরা প্রাণ সম্পদে ভরা» 
তাঁদের কাকর কমপন্থা নিভীক। 


মৃন্তর সোপান জালালাবাদ ৭. 


ছয়জন রক্ষণসেনা নানা প্রকার প্রাতকূল অবস্থা গ্রাহ্য নাকরে সতর্ক 
দৃষ্টিতে সব দিকে লক্ষ্য রাখাছলেন, তাঁদের দ্াষ্টতে ছিল তীক্ষ: ধার, মনে 
প্রত্যায়জনক দ্‌ঢ়তা । তাঁদের ছিল এক জটিল দায়িত্বের যৌথ প্রয়াস । কর্তব্য 
অক্ষূত্ন ভাবে পালন করতে, আঙ্গুলের ফনা কপালের উপর স্থাপন করে, 
উত্জঙল রৌদ্র বলয়ের মধ্যে দাষ্ট দূর হতে দূরতম স্থানে 'নক্ষেপ করে, দূরের 
বহু দূরের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করছিলেন । রক্ষীবাহনীর দৃদ্টি ছিল 
গ-ধিনীর দৃষ্টির মতো নিভূল। সেই শ্যেন দৃাঁ্টিতে ছোট বড় সব ঘটনা 
প্রীতফলিত হত। আর তুচ্ছ বা গরুতবপূর্ণ সব দ্টবস্তুর সম্বন্ধে 
মান্টারদা'কে ওয়াকিবহাল করা হত ॥ এই ছিল তাদের উপর নিদেশ। 

তারপর সোশ্র বদল হল । আঁণ্নক্ষরা সূ" দেবতা যখন মাথার উপর, 
ঠিক দ্বিপ্রহরের কিছ: আগে একদল নিরাপত্তা রক্ষীর কার্যকাল শেষ হল। 
তাঁরা স্বাস্হানে ফিরে এলেন। তাঁদের ভিউাঁটতে কোনও ঘটনা বা অঘটন 
কিছুই ঘটোন । 

দ্বিতীয় দফায় অদ্ধ' ডজন বীর [বিস্লবী শিবিরের চাঁরাঁদক পর্যবেক্ষণের 
জন্য প্রস্তুত হলেন । সেই জোটে ছিলেন, হেমেন্দ? দাঁস্তদার, সুবোধ বল, 
মধূসংদন দত্ত, কৃষ্ণ চৌধুরী, শান্ত নাগ আর ননী দেব । তাদের কর্তবা যে 
কত গুরত্বপ্‌ণ' ছিল তার সম্বন্ধে প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন । যে কোন 
অদ্টপূব ও অকল্পনীয় দুস্কৃতীর মুখোমহরখ দাঁড়াবার শান্ত সাহস ও বদাদ্ধ 
তাদের ছিল । 

গনভঁক যোদ্ধারা বর 'বকুমে চলেছেন শত্রু 'ব্রাটশ চরদের শায়েস্তা 
করতে । যাদের দৃঢ় পদক্ষেপে তাদের মনের দঢ়তার পরিচয় । মনের মন্ত__ 
“মোরা বীর, উচ্চ মোদের শির |” 

এই রক্ষীদল জানতেন যে সাবধানতার মার নেই, তাই অভিযানে 
সতক্তার নয্যনতা ছিলনা । আর ফাঁকর ফাঁকও ছিলনা । কর্তব্যে কঠোর 
ফৌজনগণ পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনুসদ্ধানী দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছে । সেই 
সতক প্রহরাতে কৃষ্ণ চৌধুরীর নজরে পড়ল, দু'জন গানছা পরা খালি গা, 
হাড় জিরজিরে গ্রাম্য মানুষ গাছের আড়ালে দাঁড়িষে নিজেদের মধ্যে 
আলোচনা করছে, আবার তর্জুনী নর্দেশ করে কি যেন দেখাচ্ছে । পরক্ষণেই 
আড়ালে ল:কোচ্ছে! আগম্তুকদের আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তাদের 
হাবভাবে কৃষের মনে লন্দেহ জাগল । তাদের চোখে অনুসন্ধানের চাহনি, 
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দৃছ্টি ভয়চাকিত। দুষমন হবে ভেবে কৃ এই দুই গ্রামীন লোকের 
আস্থরতার প্রাত হেমেম্দুর দৃ্টি আকর্ষণ করলেন । তাদের ধরণ-ধারণ চাল- 
চলন দেখে প্রত্যুৎপন্নমাতত্ব সম্পন্ন হেমেন্দুর কর্তব্য স্থির করতে মৃহূর্তও 
দেরী হলনা । পাড় কি মার করে, তঁড়ং গাততে দুই লাফে লোক দুশটকে 
ধরে ফেললেন । শান্তি হেমেন্দুর অনুসরণ করলেন । শান্তির মর্মপাড়া এই 
কারণে বে, ধূর্ত বিদেশী সরকার জীবনে হতাশ-গ্রগ্ত লোকদের দারিদ্রোর 
সুযোগ ?নয়ে, অর্থের লোভ দোঁখয়ে এই কুর্মে লৃব্ধ করেছে, লিপ্ত করেছে । 
কপট সরলদের মনে গরল ঢেলে 'দিযেছে । 

একজনকে শ।ন্তি সামলাচ্ছেন, আর হেমেন্দু আর একজনের দুই বাহৃত 
ব্রম-ন্ঠিতে ধরে প্রবল বেগে তিন চারটি ঝাঁকান দিলেন। ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন, “তোঁয়ারা কিয়ের লাই এণ্ডে আইসা, তোঁযাগো কন: পাঠায় 2 
তোমরা কেন এখানে ? তোমাদের কে পাঠায়েছে ?” ঝাঁকানি আর বকুনিতে লোক 
দুইটি হতভম্ব হয়ে গেল। কান্নায় ভেঙে পড়ল । সভয়ে বল্ল, “আয়ারা গরীব । 
হুয়ানা লায়রশর লাই রোজ এন্তে আই । লায়ার বেচিয়ারে আঁয়ারা খাই । 
আওনারা এন্ডে আছেন আঁয়ারা জাইনতাম ন। কালহয়া রাতুয়া বাচ্ছাগুঁল 
ন খায়।” আমরা গরীব লোক, শুকনো কাঠের জন্য রোজ এখানে আসি । 
কাঠ বিক্রগ করেই আমাদের সংসার চলে । আপনারা এখানে আছেন আমরা 
জানতাম না। আমাদের ছেড়ে দিন । কাল রাতে বাচ্ছাগীল ছুই খায়নি । 

দেহাতী দুজনের কাকাতি মিনাতিতে শান্ত হেমেন্দুর মন দয়ায় ভিজে 
গেল । গ্রামের ভূষণ সরলতা, তাই তাদের কথায় বন্বাস করলেন ও তাদের 
সুন্তি দিলেন । 

ছাড়া পেয়ে ধূর্ত লোকগ্হল চোখের নিমেষে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে 
গেল । নাটকীয় ভাবে পলায়নের স্তরতত্তা দেখে দুজনের মনেই সন্দেহ জাগল, 
বন্তু ততক্ষণে তারা অনেক দরে । 

হদয়-দুব্বলতাহেতু, ভুলবশত আই. আর. এ.-এর আইন অমান্য হল। 
এই ক্ষুদ্র ভুলের পথ ধরে কত বিপর্যয়কে যে ডেকে আনা হল তা আঁচ করতে 
পেরে শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের মন অনুশোচনায় কাতর হল । 

আত্ম-্লানিগ্র্ত শান্তি ও হেমেন্দু ভুলের বিবরণ সাঁবস্তারে মান্টারদা'র 
নিকট বর্ণনা করলেন । এই 'বচ্যাতর সংবাদ দলের যারা শুনলেন সবাই 
খবরন্ত হলেন, সকলেই 'বরূপ মন্তব্য করলেন । 
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মাম্টারদা চিন্তিত হলেন, গম্ভীরভাবে বক্লেন,_-“শঙুর চর দারিদ্র 
হলেও শত্রু, এদের বেধে রাখাই উচিত ছল ।” পরে বললেন-- “এ হল 
অমঙ্গলের সংকেত-ধবান | তবে িগ্লবারা শন-মঙ্গলের ধার ধারে না । চম্দনের' 
পারবতে" *মশানের চতাভদ্মেই তাদের ললাট চচ্চত হয়। 'বপ্লবী বিশ্বাস 
করে ধ্বংসস্ত্‌পের মধ্যে নাহত রয়েছে নব-জীবনের সমযাম্ধর বীজ ।৮ 

তাই শহর আভযান আর হল না। ভৈরব আনন্দের ধপ-ধূনা দিয়ে 
এখানেই হবে বিপ্লবের মঙ্গলারাঁত । 

1তাঁন আসন্ন ঝড়ের গন্ধ পেলেন । সবাইকে ডেকে বললেন, সঙ্কট আবত 
মাঝে নিভগক প্রাণে ছুটে যেতে তোমরা তৈরী হও । আর ইজ্জংবোধ নিয়ে 
দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হও । 

1তাঁন দংঢতার সঙ্গে বললেন,_ তোমরা শ্দনে রাখ, আজকের ঘটনা 
বাঁচার সংগ্রামের ইতিহাসে হবে অন্যতম ঝড় ঘটনা । আর হবে এই দশকের 
মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল আদর্শ ৷ উচ্চ আদর্শ | মূল্যবান আদর্শ । 

ভূমিকম্প নয় । ১৮ই এরীপ্রলের সঠিক বাঁজঘ্ঠ উদ্যোগে ইংরেজের হৃদকম্প 
হয়েছিল । আর আজকের 'দিন হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কাঁপানো এক এীতিহাসক 
দন । সেই স্বাধীন ভারতের 'দকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার আজ 
শৃভ দন । 

মনে রেখো, এই আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের পিছনে রয়েছে 
সব্্বস্তরের ভারতবাসীর সাক্রয় সমর্থন! ভাই আদেশ 'দাঁচ্ছ, বিদেশী ?পশাচের 
কবল হ'তে দেশকে উদ্ধার করতে । দেশের জন্য প্রাণ বিসঙ্্জন করতে তোমরচ 
প্রস্তুত হও । 

আত্মার শান্ত অসীম, তাই তোমাদের সহায় হবে ।” 

মাণ্টারদা'র আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন সংগ্রামীদের শরীরে তাঁড়ং- 
প্রবাহের সুইচ্‌ টিপে দিল । সকলের শরাঁরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জড়তা, আলস্যতা, 
অবসাদ সব উবে গেল । যেন আলোর আর্বিভাবে পলকে অন্ধকার দূর হল ॥ 
যোম্ধাদের সব্বশরীর সিংহের শাল্ততে তেজ য়ান হয়ে উঠল । 

ভাব সংকটের সামনে দাঁড়য়ে বিপ্লবীদের এই সাজ সাজ রব অধ্বিকাদা 
প্রত্যক্ষ করলেন এবং প্রস্তুতি পর্বে | [বগ্লবাঁদের উৎসাহ দিতে, "তান 
বললেন,_-“জগ্ম ও মৃত্যু যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেরূপ জাতির জীবনেও উত্থান- 
পতন আঁনবার্ধ ৷ কিন্তু যে জাতি আত্মাবস্মৃত নয়, অত্মমর্যাদা যারা 
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বিসঙ্জজন দেয়ান, সেই জাতি জগৎ মাঝে আবার আপন প্রাঁতভায় গৌরবের 
আসন প্রাতম্ঠা করবেই করবে । বাঙ্গলার যুব-শান্ত আজও আত্ম-বিশ্বাসে 
ভরপুব, আত্মমর্যাদায় শ্রদ্ধাশীল | তাই ভারতের প্নর্দ্ধার প্রভাত-্সূয্ণের 
উদয়ের মতই অবশ্যঞ্ভাবী 1৮ 

আঁশ্বকাদার কথা শন স্বাধীনতার দিশাবীরা আরও উৎফল্প হয়ে 
উঠলেন । মাত্র কট কথা, কিন্তু এর মূল্য অনুগামণীদের কাছে অনেক ৷ সেই 
প্রাণের উচ্ছাস সকলের মধ্যে সংক্লামিত হল । 

আঁন্বকাদা সহযোদ্ধাদের আত্মশান্তর উদ্বোধনের জন্য উচ্ছাসত কন্ঠে 
আবার বললেন,_-“তোমরা আত্মোপলব্ধির সাহায্যে যাঁদ আপন শান্তুকে জানতে 
পার, দেখবে তোমাদের দেহ মন প্রাণ অসীম সনদের মত ননন্ত শান্তর 
আধার । তোমরা তোমাদের প্রকৃত স্বরূপ চিনতে চেস্টা কর | তোমরা শাস্ত- 
শালশ হবে, মঙগান হবে । তোমরা যে সব্শান্তমানের অংশ ! জান? যে 
দিিজেকে হীন ভাবে ঠখনতা তাকে পেয়ে বসে, সে হীনচেতা হয়ে যাষ। 
তোমরা যে অমৃতের সন্তান । এই শ্বাস তোমাদের মধ্যে অজয় শক্তির সৃষ্টি 
করবে । আর সেই শান্তই তোমাদের বিজাকে স্যানাশ্চত করবে । 


“সাজা সাজো সকলে রণসাজে” 


গতাঁন তারপর আবও দ্‌ঢ়ুতর কণ্ঠে বললেল,_-একথা মাত সত্য যে, পথ 
যার সং, উদ্দেশ্য যার মহান, তাগ যার বাসনা, সাফল্য তার করতলগত । 
1ব*বর অনন্ত জীব, অন”ও 1শৰ তার সহায় । 

আজ ভারতমাতার গাণীব্বাদের অনৃতধারা তোমাদের উপর বাধিত হবে । 
আর তোমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভন্তিভরে নতশিরে তা মাথা পেতে নেবে। মায়ের 
আশীর্বাদ মাথায় নিধে তোমরা আগুনের মত জলে ওঠো, বজ্বের বেগে 
ধাবিত হও, উল্চার মত জ্বলতে জব্লতে নিঃশেষ হয়ে যাও | মরণের মুখো- 
মুখি দাঁড়বে অন্যায়ের বরহদ্ধে নিভয়ে অন্তর ধর ।” 

“তারপর আঁ্বকাদা দেশকে কিভাবে চিন্তা করেন সে সম্পর্কে বললেন, 
আমার হৃংপন্ডের মত, আমার সত্তার মতই সত্য আমার দেশ । আমার 


ভারতণর্ব । 
সেই সত্য মার্তর পূজার জন্য তোমাদের শান্ত দিয়ে নিষ্ঠার সাহায্যে 
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প্রজথালত কর বৃহৎ আর মহৎ আদর্শের আলোকবাতকা ৷ পরাধীনতার ঘোর 
অন্ধকারে সেই জৰ্লন্ত আদর্শ ভারতবর্ধকে উদ্ভাসত করবে । সেই প্রত্জ্বলিত 
শিখার লোলহান জিহবা হৃদয় হতে হ্বদয়ে বিপ্লবের আগুনকে প্রসারিত 
করবে । জান তোমরা ? দেশের মানুষের মনে বিদেশী কৃশাসনের দরুণ 
রয়েছে ভয়, আছে অলীক আশঙ্কা । তোমাদের শোশালী আদর্শে দর হবে 
ভীরুর ভয় ।৮ 

এই তরুণ দেশপ্রেমিকদের আজ পাঁচদিন যাব স্নান নেই, খাওয়া নেই, 
সারারাত বিরামাবহীন চলার ক্লান্ত, সারারাত আনদ্রাজানত শ্রাণ্ত কিছুই 
যেন তাঁদের স্পর্শ করতে পারছে না। 

একাঁট অনুচ্চারিত স্বর তাদের মনে মনে ঝত্কৃত হচ্ছে, সে হচ্ছে দেশ- 
প্রীতির সুর । তাঁরা আসন্ন মান্তশুদ্ধে ব্যান্ত-অহংকারকে দেশপ্রেম-অহংকারে 
রুপান্তারত করতে চান । রাহুর গ্রাস হতে দেশকে উদ্ধার কবে প্রাচীন 
ভাবতের মহান বেদ-বেদান্তের, প্রজ্ঞাবান “দান খাষদের ভাবধারার পুন বৃদ্ধার 
করে দেশে সতোর পাতিষ্ঠা কণা তাদের জীবনের মৃপ মন্ত্র ! মঙ্গলময় বিধানের 
প্রাণপানের এ হল 'গ্বিতীয় প'ক্ষেপ। 

এই দ্বন্মে শ্রী 'চন্শাস মগ্ন হে যগান্তরকারীদের যত দুঃখ ছিল মনে, 
সব ভাবা গেছে ভুলে । যুদ্ধের আাহহান শুনেই প্রত্যেকের প্রাত শিবা টপ. 
শিরায়, সকল স্নায়ততে, ধমনীতে উষ্ণ ত্তত্রোত প্রবল বেগে ছঃটোছুটি করতে 
লাগল । "শানস্ত 'দশভাঁকর নাঁ*বা শে তাদেব উন্মাদ বরে তুলল । স্বদেশ 
পোঁমকদের মন শবীবে এখন বল, নীর্য, কর্ম” কণীর্ত ও আত্মণণকাশের প্রবল 
তান্ডব | শত্রুব দিগন্তঙ্গোড়া কালবৈশাথীব ঝড় ঝাপাদার মধ্যেই যে তাদ্রে 
ওড়াতে হবে স্বাধীন ভারতের গৌরনয় বিজয় কেতন | 

এই আজাদ সোনকগ্ণণ যখন সংগ্রামের জন্য আম্তারকভাবে উদ্সুক, 
সেই আত গবৃত্বপ্ণ মন্গুর্তে বাযাধামবীর লোকনাথ বল জ্লদ-গম্ভগর 
আওয়াজে বললেন, বাধীনতার স্ছপাঁতগণ শোনো, দুঃশাসনের দৌরাত্বক 
[বপর্যন্ভ কবতে পুঝাহের প্রপ্তৃপ্ত পর্ব সম্পূর্ণ কর । আমি হাওয়াতে আভাস 
পাচ্ছ, সাশ্রাজ্যবাঁদদের আরুমণ আসন্ন ।” তারপর বপুলদেহ দূরদৃষ্টি 
সম্পন্ন ছান্রনেতা বুঝতে পারলেন সমখ বিজন লাভ করে বিজয় নিশান 
বপ্লবীরাই ওড়াবে । তবে তা লাভ করতে হবে বীর্য ও মৃত্যুর শুজ্কে। 

যুগ্ধজয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তানি সমবেত সঙ্গীদের বললেন,__“মনে রাখবে 
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এই মাস্তযৃণ্ধে জয়ী হতে না পারলে অপমানের আর সীমা থাকবে না। আরু 
এও মনে রাখবে আমাদের জন্ম মুহতে'ই আমাদের মৃত্যু 'লাখত হয়েছে ।» 

লোকাদার আদেশে যুদ্ধপাগল বীরেরা পুণ্ণেদামে প্রস্তীতিপর্বে মন 
দিলেন । 

তারা রাইফেলের স্কু্‌ টাইট করলেন। মাক্কৌঁট্রর নল পারৎ্কার করলেন । 
বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি লাীব্রকেটিং অয়েল দিয়ে তৈলান্ত করলেন । সম্মুখ 
সমরের জন্য প্রস্তুত হতে হতে সরোজ গুহ বললেন,_-“জানো ননী, আমাদের 
আজকের আত্মদান কীর্তর চিহ্ন হয়ে পাঁথবীতে প্রাঁতষ্ঞা লাভ করবে, কারণ এই 
যুম্ধ দস্য লুটেরার বিরুদ্ধে ন্যায়ের অভ্যুত্থান” । নন জবাব দল,__“তুই 
ঠিক বলোছস, সরোজ, দেশ শান্তর আরাধনা ভূলে গেছে । শান্তও দেশ ত্যাগ 
করে চলে গেছে । ক্ষদিরাম যে শন্তবীজ বপন করে গেছে, বাঘা যতাঁন তাতে 
জল সেচন করে গেছে, আমরা সেই মহাশান্তকে দেশময় ছাঁড়য়ে দেব ৷” এরূপ 
বলতে বলতে তারা ম্যাগাঁজনের যন্নাংশ মেশিন অয়েল দিয়ে ধুয়ে মুছে 
পাঁরৎকার করে নিলেন । 

যুদ্ধাথীগণ অতঃপর ঢিলেঢালা পোষাক-পাঁরচ্ছদ আঁটসাট করে পরলেন । 
*লথ কোমরবন্ধ শস্ত করে বাঁধলেন ৷ জৃতার ফিতে জুংসই করে কষলেন। 
তারপর 'পন্ভলে, রাইফেলে গাল ভর্তি করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন । 

দলপাঁত দোঁখয়ে দিলেন, শাখয়ে দিলেন কি করে বিস্ফোরকে পলতে 
ভরতে হয় । কি করে বোমা ছশড়তে হয় । ক করে লক্ষ্য অব্যর্থ করতে হয়। 
বলে দিলেন, কখন কিভাবে আক্রমণ করতে হয় । জালালাবাদকে কাঁপিয়ে 
তুলতে পারে এমন শান্তশালী বোমাও বিপ্লবীদের দলে ছিল। 

প্রস্তুতির পর রণ-প্রয়গণ মহড়ায় মনোযোগ দিলেন । তখন তাদের মনে 
তাপ-উত্তাপ, উদ্বেগ, উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার কি ভয়ানক আবর্ত চলাছল। 
গোলাগুলির সময় দ্রুত ছোটাছুটি করতে সব ঠিক আছে কিনা তার মহড়া 
চলছিল । 

দুবৃত্তদের রণকৌশল মোকাবলায় দক্ষতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল । 
নৈপৃণ্যের বিচার হাচ্ছিল ৷ 

মৃন্তযোদ্ধারা যখন পর্ণোদ্যমে সমর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, এমন সময় হস 
হস হাস শব্দ কাণে এল। য্ম্ধার্ধারা দেখতে পেলেন চলমান ধোঁয়ার 
কুদ্ডলী গাছের আড়াল থেকে পহঞ পুঞ্জ আকাশে উঠে বায়মন্ডলীকে কালিমা- 
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শলপ্ত করছে। এই ধমরাশ শহরের দিক থেকে পাহাড়ের দিকে এাঁগয়ে 
আসছে । কিছ-ক্ষণের মধোই গাঁতিশল ধম্ত্রকুণ্ডলী গ্িতিশীল হয়ে গেল । 
এই কালো ধোয়া যে রেলগাঁড়র তা ট্রেনাট না দেখেও তারা বুঝে 
গেলেন । 

এখানে কোনও যাত্রী ওঠানাধা করে না, রেলস্টেশন এখানে নেই । এই 
অস্থানে ট্রেনাটর স্থিতিশীল হওয়ার রহস্য দিনের আলোর মতই তাদের কাছে 
পাঁর্কার। কারও মনে সন্দেহ নেই যে সামজ্যবাদদের সৈন্য আর অস্মে 
বোঝাই ট্রেনাট এস্থ।নে দাঁড়াবার অথ বিস্লবীদের অনর্থ সৃষ্টি করা । মুত্তি- 
খপয়াসীদের পিষে মারার ষড়ধন্তে দুভাবনাগ্রস্ত বিদেশী সৈন্য জালালাবাদে 
এসে হাঁজর । 

তবে “এ ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয় |” তৎক্ষণাৎ সাজ সাজ রব পড়ে 
গেল সকলের মধ্যে । বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় এই মনক্তিপাগলেরা চগল 
হয়ে উঠলেন ৷ জেগে উঠল তাদের মধ্যে অলোক-সাধারণ সাহাঁসকতা । তবে 
প্রস্তুত তাঁরা পৃবেই ছিলেন । এখন আগের প্রয়াসকে আর একবার যাচাই 
করে নিচ্ছেন । তাদের মধ্যে উন্মাদনা প্রবল । আরুমণের অপেক্ষায় ওৎ পেতে 
আছেন । অধীর অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণছেন । এই সংকটপর্ণ মুহ্‌তে 
মান্টারদা উত্তেজিতও নন, 'বচাঁলতও নন ॥ 

তান ধশর স্থির হয়ে অটল 'বি"বাস নিয়ে লোকনাথ বলকে কাছে 
ডাকলেন । শান্ত উচ্চারণে অথচ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, “জানো লোকনাথ 
এই সংগ্রাম সান্ধক্ষণে আমার সামনে নৃতন আশার রশ্মি জেগে উঠছে। 
আজকের উদ্যম হবে সারা ভারতের সাড়া জাগানো ঘটনা । তবে এই যৃগান্তর 
সম্ধক্ষণে অনন্ত আর গণেশের অভাব আমি সবচেয়ে বেশী অনুভব করছি । 
তাদের অনুপাঁচ্থাত বড় বেশ করে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে । তাদের দায়িত্ব 
সম্পূর্ণ করার পণ“ ক্ষমতা তোমাকে 'দিলাম । তুমি তিনজনের দায়িত্ব এবং 
কতব্য একা সম্পন্ন করবে এবং আসম্ন সংগ্রামে তুমিই নেতৃত্ব দেবে । 

সর্বান্তঃকরণে এই বিশ্বাস সর্বদা মনে রাখবে এই সম্মুখ সমর হ'তে বহু? 
জ্ঞান অন করতে হবে । অনেক আভিজ্ঞতা দেশকে দিতে হবে । জানত ? 
যুগ ধুগ ধরে বিপ্লবীদের যা ছিল অন্তরের সাধনা, সেই সাধনার আজ 
আ্নিপরাক্ষা | 

লোকনাথ বল ছিলেন অনন্যসাধারণ শান্তধর ৷ তান দুহাতে দুটি চলন্ত 
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মোটর গাঁড়র গাঁত স্তব্ধ করে দিতে পারতেন । আবার ছাল্লনেতা 'হসাবে তাঁর 
বিচারশান্ত 'ছিল তীক্ষ:, পারচালনা বাধ ছল সবজন প্রশংঁপত | 

মান্টারদা সেই কৃতিত্বের উল্লেখ করে বললেন,_-“লোকনাথ, তোমার 
পেশীর জোর আছে ও আছে মগজের জোর, তোমার জ্ঞান, তোমার আভজ্ঞতা 
সকলের মধ্যে প্রসারিত করে দাও। আম জান মীন্তযোদ্ধাদের দেহমন দেশপ্রেম 
আগুনে ভথলছে । তোমার প্রেরণা হোমাশ্নিতে ঘৃতাহতির মত তাদের আরও 
প্রজ্জবালত করবে । তোমার বুদ্ধদগ্ধ নেতৃত স্বাধীনতা সংগ্রামশীদের আধি+- 
তর দ্ধ করবে ।” 

মান্টারদা তাঁর অনুগত ভাইদের 'নজের অগাধ পাম্ডিত্য দ্বারা গভীর 
জ্ঞান, অনাড়ম্বর 'বনয় ও সম্মোহনী চীরন্র-মাধনর্য মুণ্ধ করে অনেককাল সঙ্গ 
শদয়েছেন । রাজনোতক, অর্থনোতিক, সামাজক, এীঁতহাঁসক আলোচনার 
মাধ্যমে তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, সার্থকতা বিষয়ে জানতে 
পেরেছেন । জানতে পেরেছেন সেই মহান আদর্শলাভের জন্য তাদের বাগ্র 
আকাধত্ক্ষা । যে আকাঙ্ক্ষা গ্রাণপাতেও পিছপা নয় । 

মানুষের ভাল হোক, অশন্ভের ধ্বংস হোক তাদের এই বাসনা লোক- 
নাথকে জানিয়ে দিয়ে মান্টারদা বললেন, “আমার এই বিপ্লব ভাইরা প্রত্যেকে 
এক একটি মেঘাবৃত অশাঁন । তোমার দক্ষ নেতৃতৰ তাদের মনের সাত বারহদে 
আগুল ধারয়ে দাও । তারা আগুন হয়ে শত্রুকে দগ্ধ করবে, ঝঞ্জা হয়ে উৎ- 


পাটিত করবে । 

তোমার অতাঁত আঁভভ্্রতা ও নৈপুণ্যে জালালাবাদকে পাঁরণত কর এক 
দুভে'দ্য ব্যহ। শারীরিক শান্ত ও প্রত্যুৎপন্নমাততেৰ নিজেকে তৈরী কর এক 
অজেয় সেনান৭, দলের মধ্যে সৃষ্ট কর দর্নবার 'বিধৰংসা শাস্তি । 

ভীম প্রভঞ্জনের মত সংঘ শান্ত দ্বারা অত্যাচারীর 'বিষাস্ত খড়গ কুপাণকে 
খব* করে দেবে । দুবৃত্তের ওঁদ্ধত্যকে দণ্ড দেবে । 

জানো লোকনাথ, আমার অন্তর এখন ক ভাবনায় আলোকিত হচ্ছে ? 
আমার এই তরুণ মনুন্তযোদ্ধারা দধীচর প্রতীক । এরা প্রত্যেকে যেন অভি- 
মন?ার আধুনিক সংস্করণ 1” 

মান্টারদা'র আবেগোচ্ছৰাসের মাধূর্যে লোকনাথ বিস্মিত ও স্তম্ভিত । 
গৃতাঁন সবণাধনায়কের নির্দেশ ও উপদেশ পেয়ে মনে মনে সংকঙ্গ করলেন-- 
হারতে চাইনা, হটতে পারি না। মাণ্টারদাকে বললেন, আপনার আদেশ 
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পালনে আমাদের সুখ, শুধু এই আশীবাদটুকু চাই, এই মহাব্রত যাপন 
করতে শান্ত যেন পাই। 

মাম্টারদার উদ্বুদ্ধ বাণীতে অনপ্রাণীত লোকনাথ বল সর্বতাগ তরুণ- 
দের অন্তরে নিজের আসন স্থাপন করতে তাঁর হৃদয় নিসৃত গভীর মানব প্রেম 
ধীর স্বরে স্পম্ট উচ্চারণে প্রকটিত করলেন । 

তার পূর্বে তণক্ষ5 অনুসাম্ধৎসু দ্াপ্টতে অস্ত-শস্বে সামজত মৃস্তিযোদ্ধা- 
দের গনরণক্ষণ করলেন । প্রস্তুতিতে কোন গাঁফলাঁত নেই । শুধু সমরসং্জায় 
নয়, মানীসক চেতনাতেও উৎসাহে সকলেই টগ্রবগ করছেন দেখে গর্বে বুক 
তাঁর উচু হয়ে গেল । 

মৃখ্য সেনানী রম্ত চনমন করা ভাষণে বললেন,_ মযান্তপাগল বীরবৃন্দ! 
তোমরা পরাধীন জাতির জীবনে এক নুতন ইতিহাস সাঁন্টর মুখোমুখি এসে 
দাঁড়য়েছো । সেই হীতহাস ভারতের মুখ উত্জ্বল করবে কি মাসালপ্ত করবে 
তার ফয়সলা হবে তোমাদের বীরত্বে । যুদ্ধে প্রাণ দেওয়াই বড় কথা নয়। 

আসন্ন আহবে প্রয়োজন হল, দলের সংগঠিত শান্ত সংহত করে সাঁম্মালত 
ভাবে প্রচণ্ড আঘাত হানা । শত্রুর স্পদ্ধার উচিত জবাব দেওয়া! আমাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য হল এ গোখরো সাপগুলোর 'বিষদাঁত বাড়য়ে দেওয়া । 

তার চেয়েও বড় কথা পৃঁথবীর দ্বিতীয় জনাকণণ দেশের ভাগ্য, এই 
গুটি কতক ছন্নছাড়া ব্রতচারীর উপর ঝুলছে । সে গরু দায়িত্ববোধ মনে, 


রাখা । 
মনের গভীরে চিন্তা করতে করতে ধ'রে ধীরে নায়ক বললেন-_“ম্বাধণন 


ভারত সাঁন্টর তোমরাই পাঁথকৃং।” 


ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে, শত্র; সৈন্যদল করিয়া বিনাশ 


দেশব্রতীরা যৃখ্ধের উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত ছিলেন, সেই উচ্ছাসকে জলন্ত 
করতে নেতা বললেন--“দারপ্ু, অশিক্ষা, অপরীন্ট, রোগ প্রভৃতি সমগ্যা 
সমাধানের কারণে এবং শাশ্তি সমৃদ্ধি ও প্রগাঁতর জন্য ভারতের শৃঙ্খল 
ছেখ্ড়ার ও ভারতের বিবেককে জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে এই' রন্তরাঙা আভিযান, 


দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । 
তাই বিতর্ক বিচারে আর কাজ নাই, তোমরা রণ মাঝে ঝ্ঠাপয়ে পুড়।' 
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দক্ষ যজ্ঞের সন্ট কর, শত্রু বিনাশ কর। প্রচণ্ড পরাক্রমে শতর:সৈন্য ছন্ভঙ্গ 
কর। শন্রু-স্নোপাঁতগ্ণকে হতভদ্ব কর, হতাশায় আহত কর। তোমাদের 
রণনাদে কাঁদিবে দসহ্য দীর্ণ হাহাকারে । 

এই চেতাবাণীতে রণ উন্মাদনায় বিজ্লবীগণ উদ্দাম হয়ে উঠলেন । 

জেনারেল বল সহরণবীরদের মনন প্রাশক্ষণ এখানেই শেষ করলেন। 
সুরু কংলেন সমর শান্ত বাদ্ধর ও তার সংশৃ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ । 
?তন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,__ 'আঁম মনে কার সবার আগে শৃঙ্খলার 
প্রয়োজন সর্বাঁধক। আমি আদেশ 'দাচ্ছ, এই মূলাবান উপদেশ কেউ অবহেলা 
করবে না। শৃঙ্খলার খাতিরে বিনা আদশে কেউ নড়বে না। এক পাও 
এদিক ওঁদক সরবে না, বা হবকুমে ফায়াঁরং একেবারে মানা ! রণনেতার সব 
[নরেশ অক্ষরে অক্ষরে মানবে ৷ «ই জরুরী সময়ে সকল কাজ নিদে'শমত 
বরবে। আর ছ:কুমের জন্য জাগ্রত সততায় অপেক্ষা করবে । অটল ইচ্ছা- 
শান্ত ও গভীর নিষ্ঠা 'নষে আসন্ন সংগ্রামের জন্য অতন্ত প্রস্তুত থাকবে ।» 

তারপর জেঃ বল এই ক্ষুদ্র দলটিকে একট শাস্তণালী দল গড়তে আটাঁট 
1ডাভশনে 'িভন্ত করলেন । এই অন্টবসহকে অন্টাবধ দায়িত্ব দিলেন । সামারক 
দৃম্টতে অত্যন্ত গুরবস্থপূর্ণ আটাট স্থানে আটাঁট 'ডাঁভশনকেই স্থাপন 
করলেন । 'ব্রাটশ সৈন্য প্রবেশের মুখে, মাঁলটারী বিচারে মৃখ্য মৃখ্য স্থানে 
গনযুস্ত করলেন । 

১ম 'ডাঁভশনে রইলেন সুরেশদে, বিনোদ চৌধুরী, জাঁতেন দাশগুপ্ত 
দ্বিজেন দাস্তদার, নিয়ঞ্জন রায় আর শৈলে*বর চক্রবতাঁ শ্বিতাঁয় বিভাগে ছিলেন 
কৃষ্ণ চৌধূরী, িনোদাবহারা দত্ত, সরোজ গুহ, কালীদে, মধসন্দন দত্ত, আর 
ননীদেব | তৃতীয় বিভাগে ছিলেন ক্ষীরোদ ব্যানাজীঁ হেমেন্দু দ্তিদার, 
কালী চক্রবত+, অধ্ধেম্দু দাষ্তদার, আর রণধীর দাশগপ্ত, চতুর দলে ছিলেন 
সহায়য়াম দাস, মাতকানুন গো, বিধু ভট্টাচার্য, নারায়ণ সেন, পালন ঘোষ । 
পণ্মে ছিলেন মহেন্দ্র চৌধূরী, নির্মল লালা, বীরেদ্দ্ুদে, বিজয় সেন, নিতাইপদ 
ঘোষ । ষণ্ঠাংশে ছিলেন অশ্বিনী চৌধুরী, বনাবহারা দত, শশাৎ্ক দত্ত, সুবোধ- 
বল, শান্ত নাগ । সঞ্তমে ছিলেন, ফণীন্দ্র নন্দী, হরি পদ মহাজন, ভবতোষ- 
ভট্াচার্য, সুধাংশ: বসু, সুবোধ চৌধুরী, বিধু সেন আর লুবোধ রায় | অন্টম 
দলে ছিলেন ন্রিপুরা চৌধুরী, মনোরজন সেন, দেবপ্রসাদ গুপচ, হারগোপাল বল, 
রজত সেন, স্বদেশ রায়, প্রভাস বল আর পীতাম বিশ্বাস । 


মৃন্তির সোপান জালালাবাদ ৮ 


সেনধ্যক্ষ জালালাবাদরে সম্পূর্ণ বক্ষ জুড়ে স্বদেশী সেনাদের সাম্নাবিষ্ট 
করলেন । তারা সকলেই সংকজ্পে অটল দেশ স্বেচ্ছাসেবক । এ প্রস্তুত পবে" 
সেনাধ্যক্ষের যে সামারক বৈশিষ্ঠের প্রাতি লক্ষ্য ছিল তা হলকোন 'দিক 
থেকেই যেন শত্রুসৈনা আত্মপক্ষকে ঘেরাও করতে না পারে, আর শত্রুর 
অতাঁকণত আক্রমন যেন প্রাতিহত করা যায় । 

জেনারেলের ব্যবস্থা অনুসারে গাঁবত 'বিশ্লবীগণ ঝোপের গর্ভে আত্ম- 
গোপন করলেন । নিজেদের লোকদ।্টর আড়ালে রাখলেন । আনেকটা যেন 
সেই ট্রয়ের ঘোড়া'র গ!জ্পর মত । 

এই গৃ্তপ্থানে মীন্ত যোদ্ধারা রাইফেলে গুলি ভাত করে, ট্রিগারে 
আঙ্গুল লাগিয়ে মাস্কেটির নল শব্ুমুখো করে ঝোপের মধ্যে শুয়ে বা কেউ 
কেউ হাট মুড়ে বসে শুধু মাথা উ*চু করে শুর গাঁতাবাধ লক্ষা করাছলেন। 

ণববরে যেন ওৎপাতা সংহরাজ ! আবার সকলের চক্ষুতে অপলক 
দৃন্টি। প্রত্যেকেই শত্রু ঘায়েল করার মোওকায় নীরবে অধৈধয অপেক্ষায় রত ॥ 

জালালাবাদে এখন সদা সতক ও সঙজ্জাগ, সরঞ্জীমনে পরোয়াহখন 
মুন্তিসেনা সাঁ্জত । 

সৈন্য বিন্যাসের পর স্বতঃস্ফত“ভাবে একটি ভাবনা বিশ্পবীদের মনে 
ভেসে উঠল-_যাদের বাঁণ্ধ আছে, আছে সাহস, দক্ষতা ও মস্তিত্ক, বিজয় 
তাদের অবধারিত । বাদ্ধহণন বল হল ফাঁদে পরা হাঁত। সেনাবাহনা'র 
প্রস্তুতির পর গোলকধাঁধা সাণ্টর জন্য এই যুদ্ধো যোজনার বাইরে রইলেন 
মান্টারদা, আম্বকা চক্রবতী* নিম্মল সেন ও লোকনাথ বল। 

ফৌজদার বল পাঁরকঞ্পনা অন_যায়ী রণক্ষেত্র সাজানো হল কিনা খুটিয়ে 
খুঁটিয়ে তত্বাবধান করলেন | তান কোন খ*ং রাখতে চান না। 

তারপর তাঁর কড়া হুকুন-গোপন আবাসে নড়নচড়ন নয় । হাঁচিকাশি 
মানা । উ“কঝ*হৃকিও বধেয় নয় । কথা বলা তো দরের কথা । 

নেতার আদেশ অনগামীদের শিরোধাধ্য | বৈশাখের তাপ প্রবাহে লতা- 
গুল্ে্মের আবরণের আড়ালে যোদ্ধাদের শরাঁর ঘমান্ত তবুও মাথা বরফের মতো 
ঠান্ডা । 

বিপ্লবীদের সকলের মনে একই ভাবনা । তা জণবনের ভাবনা নয় ॥ 
[বিজয় বাসনার উত্তাল করা ঢেউ । কল্পনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাদের মনে ভেসে 
উঠছে কত আশার স্ব্ন। যণ্ধের নিদান । কত ওৎসুক্য আর কত উৎকণ্ঠা ॥ 
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এই সর্বত্যাগীদের মন এখন চ্যালেঞ্জের জন্য চগ্চল । সকলের মনেই প্রবল 
ইচ্ছা ক্ষমতা উজাড় করে লড়বে । হাজ্ডাহাজ্ডি লড়াই হবে । দ্বিগুণ তেজে 
আক্লমণ রচনা করবে বিপক্ষের উপর | শন্লুর শারীরক শান্ত নিঃশেষ করে 
ফেলবে । উঁজয়ে গিষে আকুমণ করবে । দুষমন সেনাদলে ফাটল ধারয়ে 
দেবে । হানাদারদের মধ্যে অঘটন ঘাঁটয়ে ছন্রভঙ্গ করে ছাড়বে । বিজয়ী 
হবে। 

এরূপ একটা তেজোময় ভাবনা চিন্তায় আঁবণ্ট হয়ে যুদ্ধকামীরা 
সুযোগের অপেক্ষায় মৃহূর্ত গুণছেন | উৎসাহ উদ্দীপনায় তাঁরা ফুটছেন, 
মনে তাদের ভয়ের বিন্দু িসর্গও নেই ! তারা যে বিপ্লবী । যুদ্ধের অধি- 
নায়ক বিজয়ের আকাঙ্খায ও আক্রমণের আশতকায় অত্যন্ত সাবধানী । তিনি 
বুদ্ধ ও বলের সমন্বয় ঘাঁটয়ে মযান্তবাহনীকে অপরাজেয় বাহনী তেরা 
করতে সংকজ্পবদ্ধ । তাই তান দায়িত্বভার ভাগ করে দিলেন । 

প্রথম ও '্বিতীয় 'ডাঁভশনকে ফন্ট লাইনের দায়িত্ব দিয়ে বললেন, “প্রথম 
আক্রমণ তোমরাই প্রতিহত করবে । বিপক্ষকে কোনও সুযোগ না দিয়ে, 
ঘুণক্ষরেও শন্লুকে কিছ? বুঝতে না 'দয়ে এগয়ে গিয়ে আচাম্বতে শন্নুর 
উপর সিংহ 'বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে । 


'ঘেন অকম্মাধ বজ্জঘাতে দ্‌ষমন িংকর্তব্য বিন: হয়” 


তৃতীয় ও চতুর্থ দলাঁটি রাখলেন প্রথম ও 'দ্বতায় দলের সাহাযন্তকারী 
দল হিসাবে । তারা প্রথম ও দ্বিতীয় দলের শান্ত বাঁড়য়ে দেবে । দুদ করে 
তুলবে । 

একটু উপরে, পথের পাশে তীক্ষ-দ্ট নিক্ষেপ করতে স্থাপন 
করলেন পণম ও যণ্ঠ দল- জয় পরাজয়ের বার্তাবহ- শন্লুর গাঁতাবাধর 
ঘোষণাকারী । 

সবার উপরে থাকবে সপ্তম ও অন্টম দল। তারা থাকবেন ডিফেন্সে। 
যোঁদক থেকে শশ্রুর অগ্রগাত দেখবে সৌঁদকের প্রাতবন্ধক ভেঙ্গে-চুড়ে চুরমার 
করে 'দিয়ে হুড়মুড় করে এগিয়ে যাবেন । শন্লুর গাঁত তছনছ করে দিয়ে 'ছিম- 
ভিল্ব করে দেবেন শুর সংগঠনকে | বিশৃঙ্খলার সান্ট করবেন হানাদারদের 
মধ্যে. 


মুন্তর সোপান জালালাধাদ ৮৭ 


“ভাগুর নিধনে কিসের তরাস--জস্‌র নিধনে তোর1কি রাস” 


চাঁরাদক থেকে বাছাই করা সংগৃহত 'ন্রাটশ শান্তর মোকাবিলা করা 
সহজ কাজ নয়। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করতে ও 'বিস্লবীদের আরও 
বাস্তবমুখখী করতে সমর নায়ক লোকনাথ বললেন, _-“ানছক কল্পনা গড়তে 
যাঁদ বা পারে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ইচ্ছার মধ্যে চেষ্টা ও ক্ষমতা 
থাকা চাই ।» 

অতঃপর লোকাদার প্রদ্তুতি পর্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হওয়ার পর 
পারদর্শন করতে এলেন মান্টারদা, আম্বকাদা আর নিম্মলদা । সঙ্গে লোকাদা ৷ 

রণ-শৈলীর যে চাতুযন্য এই সমরসঞ্জায় প্রবার্তিত হয়েছে, তাতে চিন্তা 
কত পারশিলীত এবং কঙ্পনা কত বাদ্ধদশগ্ত হলে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন 
করা যায় তা অভাবনীয় । যুদ্ধ প্রস্তুতির বোশন্ট্যগূলি 'নচ্ঠার সাহত এখানে 
রূপায়িত করা হয়েছে । 

নেতারা ঘ্‌রে ঘুরে খুটিনাটি সব তাক্ষ:র নজরে দেখলেন । অধ্বিকাদা 
মন্তব্য করলেন--“এষে বাঘ মারা ফাঁদ। এই সমর সমাবেশ বিস্লবীদলের 
অদ্ধেক জয় সুনাশচিত করেছে । বাকিটা আমরা লড়াই করে জিতব |” 

নিম্মলদা বললেন, -“জালালাবাদ স্তব করতে বসেছে ।» মান্টারদা'র 
আঁভমত, “জালালাবাদ আজ মাঁণপর্ণ খান ।” 

এমন সময় অস্টম গ্রুপের রজত সেন চাপাস্বরে বললেন,--“এঁতো ওরা 
আসছে । চোরের মত সতর্কে এগুচ্ছে ।” সঙ্গে সঙ্গে ৫১) প্রাণে হকার 
দিয়ে উঠল,--“আসুক না ওরা, আমরাও দেখে নেব । গাল ছ'ড়েই ওদের 
অভ্যর্থনা করব ।৮ 

রাজদ্রোহীগণ আচ্ছাদনের মধ্য থেকে উশক দিয়ে দেখলেন মাঠের মাঝে 
বাঁকে ঝাঁকে শন্রুসৈন্য 1 প্রত্যেকের ডাল-রুটি খাওয়া তাগড়া চেহারা । চওড়া 
বুক, বেটে দেহ। সিপাইদের শরীর বটলগ্রীণ রঙের পোষাকে আবৃত, 
মাথায় হেলমেট, দুপায়ে এযামউানশন বুট, হাতে রাইফেল । রাইফেলের 
মাথায় উদ্যত সঙ্গীন । 

পুর্ণ সামারকবেশে সাত্জত 'ব্রটিশবাহনী পাহড়ের দিকে এগুচ্ছে । 
'তবে তারা এগুচ্ছে সোজা মার্চ করে নয় । ঝোপের আড়ালে আবডালে, 
লুকিয়ে লুকিয়ে, এক একটি ঝোপ পিছনে ফেলে আত সম্তর্পণে সামনে 


৮৮ মুন্তির সোপান জালালাবাদ 


আসছে । একজন পথপ্রদর্শক এঁগয়ে এসে সাদা কাপড় উাঁড়য়ে এগ্‌তে হীঙ্গত 
দিচ্ছে । এত সতকতার একটাই কারণ, অতাঁকতে আব্লমণ করে দেশপ্রোমকদের 
বন্দী করা । 

ধৃতদের চাতুর? ভেস্তে গেল। তাদের প্রাতাঁট পদক্ষেপ মৃস্তি-পয়াসীদের 
নজরে প্রাতফিত হচ্ছিল। 

এতক্ষণে একদল শল্রুসৈন্য পাহাড়ের পাদদেশে এসে হাঁজর হল । পিছনে 
দলের পর দল শন্তুর পঙ্গপাল । দৃণ্টির শেষ সীমারেখা পর্য্যন্ত শুধু সৈনা, 
সৈন্য আর সৈন্য । অস্পসাজ্জত হ'য়ে তারাও এগিয়ে আসছে । বিরাট শন” 
বাহনী দেখে বিশ্লবীরা উত্তেজনায় উদ্জগীবত হলেন । শন্লুর যে পদাতিকগণ 
পাহাড়ের পাদদেশে এসে ছিল তারা বীর বিক্রমে পাহাড়ে চড়তে লাগল । 

দাদ্ভকগুলো জেনারেল বলের পাতা ফাঁদে পা দিল। 'বপ্লবীদের 
কোশল 'ছিল যুম্ধবাজদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘাঁটয়ে আক্রমণকারণদের পাহাড়ে চড়তে 
বাধ্য করা । তাই পাহাড়ের চূড়ায় দম্টি আকষণ করার মত উন্মুস্তস্থানে 
1ছলেন মাণ্টারদা, আঁম্বকাদা, 'নম্ল সেন আর লোকনাথ বল । তাঁরা ছিলেন 
পাহাড় শীষের দুইপ্রাম্তে। তাদের দায়িত্ব ছিল পাহাড়ের বিপরাতাঁদক্ে 
লক্ষ্য রাখা । অর্থাং যোদক থেকে আক্রমণ হচ্ছে তার উল্টো 'দিকে পাহারা 
দেওয়া । তাঁরা করছিলেনও তাই । আর এই করে শন্ুর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করলেন । কথায় আছে, আত চালাকের গলায় দড়ি ॥। হলও তাই । 

চতুর চড়ামাণ 'ব্রটশ সেনানীদের মনে দড় প্রত্যয় জন্মাল যে, 
গন্রাটশভীত 'বিদ্রোহীগণ ভয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠেছে । পালাবার চেষ্টায় 
আছে। 

এই ভুল 'বশ্বাস তাদের মরণের দয়ার খুলে দিল | তারা রাইফেলধারী 
গোর্থাদের হুকুম দিলেন, “জলাদ পাহাড়ে ওঠ । কাপুরুষদের বন্দী কর ।, 

আদেশ পাওয়া মানত তরতর করে জোয়ানেরা পাহাড়ে চড়তে লাগল । 
জেনারেল বলের সযত্বে সাজানো জাল, ঘুপাঁচ স্থানের সেনাশ্রয়গুীল তাদের 
নজরে পড়ল না । এমনাক অনুমান বা অনুভব করতেও পারল না। 

জেনারেল বলের জাদ্‌ অক্ষরে অক্ষরে সফল হল । পাহাড়ের মাথায় 
বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে উদ্ধ্বাসে শ্ুসৈন্য উপরে উঠতে লাগল । পিছন 
থেকে গোলন্দাজ এসে শন্যস্থান পণ করতে লাগল । পাদদেশে মৌচাকে 
মৌমাছর ন্যায় সৈন্যে সৈন্যে গিজাগজ করাছল । গ্বদেশীগণ সৈন্য দেখে 


মুল্তর সোপান জালালাবাদ ৮৯ 


উতলা হলেন । আক্রমণের জন্য ছটফট করতে লাগলেন । জেনারেল বল শত 
অলক্ষ্যে হাতের ইশারায় জানালেন যে এখনও নয়, সময় হয়ান । 

মৃন্ত যোম্ধাগণ মাহেন্দ্ুক্ষণের অপেক্ষায় রইলেন । তাঁরা, ধীর, 'স্থর, 
নীরব শান্ত । 

'ব্রাটশ সৈন্য ততক্ষণে আরও উপরে উঠল । 

সংগ্রামীগণ সাবধান হলেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে লুযোগের 
অপেক্ষায় রইলেন । তাঁরা নেতার আদেশের জন্য ব্যগ্র হলেন । 'ব্রাটশবাহনী 
ধাপে ধাপে প্রায় পাহাড়ের অর্ধেকটা উঠে এসেছে । মান্তবাহনীর গীলর 
আওতার মধ্যে ঢুকে গেছে । জেনারেল বল দুষমনকে আর এক পা-ও এগোতে 
দিতে বাজী নন । বজ্র গর্জন হল,_“হু কামসং দেয়ার ?” 

গজন শুনে শত্রু থমকে দাঁড়াল। মৃহর্তের মধ্যে পুনরায় বজনাদ 
হল--“হজ্ট- 1৮ 

দ্বিতীয় বজ নঘেণষে শত্রুর বুক কেপে উঠল । তারা িংকর্তব্যবিম্ ॥ 
ভেবোছল ভয়ে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করবে । তা না করে উল্টে হৃমাঁক 
দিচ্ছে, চোখ রাঙাচ্ছে। এই অকল্পনীয় শাসানীতে তারা সম্পূর্ণ বুশ্ধিহারা ! 
শত্রু সম্বিত ফিরে পাওয়ার প্‌বেই বাতাসে ভেসে উঠল বহু আকা্খিত 
আদেশ-_“ফায়ার |” ঘভিলি ফায়ার | হুকুম হওয়া মাত হলপ হাসিল হল 
একসঙ্গে একান্নাটি আঁন্নস্ফ্যালঙ্গ একান্নট রাইফেলের নল হতে 'নর্গত হল ॥ 
এই যৌথ তির্য্যক শব্দ তরঙ্গে জালালাবাদের বুক কে*পে উঠল, চমকে উঠল 
প্রীতি, ডানা ঝাপটে উড়ে গেল পক্ষক্‌ল । প্রত্যেকীট আঁগ্নগোলক বাত 
হল বটলগ্রণীন পোষাকধারদের লক্ষ্য করে ! 

এই আচশ্বিত ও আঁচন্ত্যনীয় আক্রমণে হানাদারেরা হকচাঁকয়ে উঠল । 
আহত সৈনা অল্প ফেলে হামাগ্াড় 'দয়ে পালাতে সুর করল, মারাত্মকভাবে 
জখমীরা সাহায্যের জন্য হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করল । ভয়ে ভীত বিহল সৈন্য- 
দের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। 

[ব্রাটশবাহিন ভাল করে ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই বিপ্লবধ্ণ তাদের 
উপর ক্ষুধা শাদ্লের মত ঝাঁপয়ে পড়লেন। 

আক্রমণের শহরুতেই আঁ্নহোন্রীগণ দ্বিগুণ তেজে জহলে উঠলেন । 
1বপক্ষকে মাঝখান 'দয়ে আক্মণ করলেন । তাদের রক্ষণ এলাকায় হানা 'দয়ে 
রথীমহারথাঁদেরও আতথ্কিত করলেন । 
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মৃতু)ভয়হীন বীরবৃন্দ হুড়মুড় করে বিপক্ষের ডিফেন্স তছনছ করে 
তেড়েফ*ুড়ে এগিয়ে যাওয়ার ষ্‌ণ্ধে তারা অতুলনীয় হয়ে উঠলেন । 

বিদন্যৎ গাঁতিতে শাস্তর সীমাকে তুঙ্গে তুলে শন্তুর বেন্টনীতে আগহনবরা 
গুলীর বর্ষণে আঘাতের পর আঘাত করতে করতে শত্র« ঘায়েল করতে 
লাগলেন । দুইটি বাহুতে শান্তর ঝড় তুলে, পরে এমন কঠিন এক ছোবল 
মারলেন যে বিপক্ষের ডিফেন্ডারগণ আকুমণ প্রাতরোধ করার কোন সুযোগই 
পেল না। 

মুন্তযোদ্ধারা বিচক্ষণতা, পারপাটি ও উচ্চমানের কৌশলের সঙ্গে মরিয়া 
হয়ে নিরলস প্রচেষ্টায় আক্রমণের পর আকুমণ চালাতে থাকেন । এই স্বাধীনতা 
সংগ্রামীরা ছিলেন বেপরোয়া । তাদের মনোমুম্ধকর ট্যাকাঁলং আর টেকানিক 
ছল জুঁড়হগন । রাইফেলের নল ঘারয়ে চালানোর ভাঙ্গ ছিল তুলনাহান। 
যেকোন জায়গা থেকে গুল ছেশাড়ার ভোঁঙ্কতে 'বপক্ষকে "বিভ্রান্ত করে 
তারা সতীর্থদের এগয়ে দিলেন । 

ক্রমাগত ঘাম-রন্তঝরা যুদ্ধের মধ্য 'দয়ে তারা অসম্ভবকে সম্ভব, দহঃসাধ্যকে 
আয়ত্ত করার চেষ্টায় ছিলেন ॥ এই 'বস্লবীরা “করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র ধুনভরঙ্গ 
প্রাতজ্ঞ/য় আরুমণাত্মক ভামকায় অপরাজিতের গৌরবে বার বার আঘাত 
হানতে থাকেন । 

তাঁদের প্রতিজ্ঞা, জয়ের মুকুট পরে জয় করবেন কোট কোট ভারতবাসার 
হৃদয় ! 

প্রচন্ড প্রহারে আতিষ্ঠ হয়ে শত্রুর দল রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে লাগলো । 
তারা যম-আছে-কিনা চকিত-নয়নে পিছনে তাকায় আর পালায় । ভীতুর 
দল কেউ দৌঁড়াচ্ছে কেউ ল্যাংড়াচ্ছে, কেউ আর্তনাদ করছে আর ছন্টছে। 
দু চোখে যোদকে পথ দেখছে সেখানেই ধাইছে ও লুকাবার আড়াল 
খহ্জছে। 

এদকে সাহেবদের চাঁদ মৃখও রাহুতে গ্রাস করেছে । তাদের সব গব” 
দম্ভ, হ্বিতশ্বি প্রভাতে মেঘ গঞ্জনের ন্যায় বহবারদ্ভে লহক্রয়ায় পাঁরণত 
হয়েছে। পরাজয়ের চুড়ান্ত অবমাননা নিয়ে রণক্ষেন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য তারাও 
হয়েছে | বিজয়গদের বিজয়ধ্বান ধিক্কারে রূপান্তরিত হয়ে তাদের কানে পড়া 
দিচ্ছে । রণভ্মর আহত ও অর্ধমতের ক্রন্দনরোলে অপরাছ্ের আকাশ 
শোকাচ্ছন্ন। 
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যুদ্ধশেষে পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে আছে কতগহাঁল মৃতদেহ, আর শোনা 
যাচ্ছে আর্তআহতের আর অর্ধমতের বেদনান্দীর্ণ কান্না । 

পাহাড়-শীর্ষে দড়ায়ে বিজয়খগণ পলায়মান ও পরাজিত কাপরুষের প্রাত 
ধিকারে জয়ধ্যনি দিতে লাগলেন । সেই ধ্বান বুদ্ধ গজ“নের চেয়ে বহুগুণ 
উচ্চতর ছিল । 

তাঁদের কণ্ঠের বন্দেমাতরম- ধবাঁনর বায়ু তরঞ্গের ঘাতগ্রাতঘাতে লতা 
কিশলয় আন্দোলিত, পৃষ্পিত বৃক্ষ-শীর্ধ, মঞ্জুরত বনলতা ও মুকুলিত শাখা- 
প্রশাখা নতরত। 

বিস্লবীরা মহানন্দে জয়ধান দিতে লাগলেন । আনন্দে কেউ নতত্য 
করছেন, কেউ গান গাইছেন, “বল বীর উন্নত মম শির” কেউ কিতা 
আবৃত্তি করছেন, আনন্দ উচ্ছৰাসে একজন অন্যকে জাঁড়িয়ে ধরছেন । এই আনন্দ 
মহোৎসবের মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে জেনারেল বল তাঁর গলা ফাটানো ধ্বান 
বন্ধ করলেন । তাঁর উদ্দীপত উদ্বোলত মন এই বিজয়ের তথ্য চয়ন অত্যন্ত 
জরুরী ভাবলেন । সুধাকণ্ঠে নিষ্মলদাকে বললেন,“ দেখুন কুকুরগাল 
ভয়েতে কত কাতর আর কাবু, তারা দৌড়াচ্ছে, আছাড় খাচ্ছে, উঠে আবার 
দৌড়াচ্ছে, ভয়ে পালাচ্ছে । এই ভাত ব্রস্ত ?সপাইদের যা ছিল আশাব্বাদ 
আমাদের তেজস্বী তরুণগণ তাই করে দিল আভশাপ । 

দুরাত্মাদের পাহাড়ের মত চেহারা, রীতিমত কুঁস্ত করা শরীর । মোটা- 
সোটা বুক চওড়া । এই সবই ছিল যুদ্ধের অনুকূলে, 'িল্তু আমাদের কুশলী 
লড়াকুদের নৈপৃণে/র কাছে হয়ে গেল মম্থর গাঁত, চলতে ঠফরতে সময় বেশী 
লাগে। অনেক জায়গা জুড়ে চলে, শুটারের হাতে সহজেই ঘায়েল হয় । 
মারমুখশ সংঘর্ষে আমাদের মত তীব্র গাঁতসম্পন্ন হয় না। ফলে ভাল করে 
ফুটে ওঠার আগেই ঝরে পড়ার আশব্কা দেখা দেয় 1 প্রথম আঘাতেই তারা 
নাস্তানাবৃদ হয়েছে ।» 

আনন্দে উদ্দীপ্ত নির্মল সেন জেনারেল বলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে 
বললেন,--“আ'ম লড়াই করোছি আর লক্ষ্য করোছ আমাদের নিভী্ক মুক্তি 
সেনারা কি অসাধারণ প্রাণ প্রাচুষেট ভরপুর । দেখেছি আর বিস্ময়ে আবিষ্ট 
হয়েছি, কত তণক্ষ: প্রত্যুৎপন্ন সম্পন্ন তাদের লড়াকু জ্ঞান। 

তারা এমন দাপটের সঙ্গে আক্রমণ চালাল যে প্রথম আক্রমণেই শুর 
রক্ষণভাগকে এলোমেলো করে 'দিল। বার 'বস্লবীদের দাপটের কাছে শু 
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সৈন্য "লান হয়ে গেল । তাঁরা যতই প্রাণচা্চলো উদ্বৃদ্ধ হচ্ছিল শত্রুর উৎসাহ 
ততই ঝাময়ে পড়ছিল । 

শত্রুর পুরো রেজিমেন্টই কেমন যেন ভয়ে সারা হয়ে গেল । ভাত সম্ত্রপ্ত 
হযে উঠে নাভণস হয়ে গেল ।” 

সব্বশেষে নিম্মলদা বললেন, “তাদের সবই 'ছিল-আধীনক অস্ব্শস্, 
শারীরক পটুতা, অনুশীলনের দক্ষতা, আর সমর কৌশলে দারুণভাবে রপ্ত 
ছিল। ছিল না, যা চিরকালই সাফল্যের প্রন্তুতির ভ্ীমকা হয়ে আসে সেই 
কল্পনাশান্ত, যার উচ্ছাস সৃজন করে বিজয় । 

এ যে অবাক বিস্ময়ে হকচকিয়ে ওঠার মহত টিধকু, যুদ্ধে তা অনন্ত 
কাল-_/৯ 51101) 10 0016 58/65 10৩. এ বিজয় আকাম্মক নয়, অগ্রাসাঙ্গকও 
নয। বিজয় আমরা কেড়ে এনোছি । 

বিশ্লেষণ অন্তে আবার সোৎসাহে বিজয় উল্লাসে দু'জনেই যোগ 
দিলেন । 

বন্দেমাতরম- ভারতমাতার জয়, ধৰানতে ধবানতে জালালাবাদের বাতাস 
প্রকম্পিত। চারদিকে আনন্দের ধারা প্রবাহিত । এই মহা উল্লাসের মধ্যেই 
[বিজেতাগণ শুনতে পেলেন বিউগ্‌লের ধ্বনি । সেই বংশী ধন বেলা শেষের 
আকাশকে কর্‌ণ স:রে ভারয়ে তুলেছে । বাঁশ থেমে থেমে কম্পিত সুর ছিল 
বড়ই বেদনাশ্দীন" অত্যন্ত মমণশ্তিক । 


স্বদেশ রক্ষার তরে সমরে কি কেহ ভরে 


আসলে তা ছিল আহ্বান । পরাজয়ের পর আতাঁঞ্কত, বাচ্ছ, 'বিক্ষিগ্। 
আত্মগোপনকারা জওয়ানদের প্রাত একত্রে মীলত হওয়ার ডাক । 

রাজানচরদের বাঁশর তালের তাৎপর্য রাজদ্রোহীরাও বুঝতে পেরেছেন । 
বদ্রোহণদের মনে সন্দেহের অবকাশ রইল না যে এই তান পনামে্মলন ও 
পুনঃআক্রমনের পূরবাভাস। তবে এই আরুগনের জন্য বিজয়গণ ডীদ্বগ্নও নয়, 
ভাবনাও করেনা । সমহদ্রে যাদের শয়ন শাশরে আবার তাদেয় কিসের ভয় । 

তাদের সকলের মনে একই ভাবচ্ছাব-_এই ভাঙ্গা হাটে পলাতকরা আবার 
যাঁদ আসে, তবে তাদের এবার ঝাড়ে-মূলে উপড়ে ফেলব । ছাতু তৈরী করে 
তবে ছাড়ব । বাছাধনেরা বুঝবে, যে এরা ভীমরদূলের চাকে খোঁচা মেরেছে । 
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যেকোন কঠিন আক্রমন পুরুষ-হাতে দমন করার শীস্ত তাদের আছে, এ 
শঝমবাস তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল । 

বিপক্ষ হোক না সংখ্যায় অসংখ্য, এক দল গজ্ডালকা প্রবাহের জন্য একটা 
সিংহের আক্মন যথেম্ট নয় কি? তাদের গায়ের জোর বেশ, আমাদের ইচ্ছার 
জোর বড় ॥ 'আমরা জ্বালয়ে আপন অত্গখানি দেশের সেবায় ধন্য মান । 
এই ভাবনায় দেশ সেবকদের মন সমংঘ্ধ | তারা দেশকে সর্বাঙ্গ সুন্দর দেখার 
স্বগন দেখেছেন । বিশেষতঃ, তাঁরা জানেন বগ্লবের অবসান ঘটে, হয় জয়ে না 
হয় মৃত্যুতে । 

অপরাদকে দরে কিন্তু দৃষ্টি সীমানার মধ্যে এক মজা-জলের 
ম্রোতের মধ্যে সামারক পারচ্ছদ পাঁরহত একজন ন্রিটশভন্ত বকট সরে 
বিউগ্‌ল বাজাচ্ছে। বিউগ্‌লের বুক ভাঙ্গা হাহাকার ব্যাথায় ভরা সুর 
বনভ্ামর চারাদক কাপয়ে তুলেছে । এই বাঁজয়ের পাশে তিন টাম বসা। 
তন শ্বৈতাঙ্গদের মুখেই কে যেন কাল ঢেলে "দিয়েছে । যন্ত্রনা, আবেগ, 
উদ্বেগ, বষন্নতার ছায়া সারা মুখমণ্ডলে । বিষাদের প্রাতমূর্তি। 

বাঁশির আকুল কান্নায় গোপন স্থান হতে সৈন্যগণ, আত“আহতদের দল, 
একে একে এসে একান্ত হল শ্বেত সেনাপাতির পাশে । চক্লাকারে সবাই দাঁড়াল । 
ঝড়ে বিধ্বস্ত কাকের মতো সকলেই জবুথনুবু ॥ কেউ কেউ ক্ষত 'বক্ষত। 
পিটুনির টাটান এখনও তাদের চোখে মৃখে পারস্ফুট । তাদের সবশরীরে 
অবসাদের চিহ। শ্বেতাঙ্গ সৈন্যাধ্ক্ষরা ভয়ার্ত সৌনকদের কি যেন বলছিলেন । 

1তন টামর অঙ্গভাঙ্গ দেখে স্বাধীনতা সাধকদের অনুমান করা শস্ত হলনা, 
যে শ্বেতাঙ্গরা সাকরেদদের ভাঙ্গা মনোবল চাঙ্গা করছেন । চেতবানী 'দয়ে 
চেলাদের মিথ্যা আ*বাস দিচ্ছেন । 

অল্পক্ষনের মধ্যেই নতুন সেনা যোগ 'দিল। ক্ষায়ফু বাহিনী বাঁদম্ধফু হল । 
নতুন পুরাতন 'মলোমশে এক 'বিরাট বাহনী এবার জালালাবাদের আভমুখে 
এগিয়ে আসছে । তবে এবার ঘোমটার 'নিচে খেমটা নাচ নয় । এবার সটান 
হয়ে, বুক উশচয়ে মেরুদণ্ড সোজা রেখে সঙ্গীন উচিয়ে ডবল মার্চ করে দ্রুত 
বেগে ছুটে আসছে । 

এই শত্রু বাহনী পাঁরচালনা করছে তিনজন শ্বেতাঙ্গ সেনাপাত। 
সেনাপাঁতদের পোষাক তনাট বা চারাট আত উজবল ধাতুর তারকা দ্বারা 
শোভিত ॥ চার তারা বিশিষ্ট এক আর্মটমি আর্কে পথ দেখিয়ে এগয়ে 
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নিয়ে চলেছে । যে আঁর্মকে দ্রুত এগুতে 'নিজেও ছুটোছট করছে । 
সৈনাদের তাড়া দিচ্ছে । অন্ন একজন টাঁম সৈন্যদলের মধ্য-ভাগের তত্বাবধানে 
আছে । সিপাইদের উত্তোজত করতে সে কালাপাহাড়ী-প্রয়াসে হুমকি 
দিচ্ছে, জওয়ানদের বার বার ধমকাচ্ছে । অহঞ্কারী সাহেবের বিনা কারণে 
বা নগন্য ভ্রাটতে মেজাজ বিগড়াচ্ছে । “সোয়াইন” “রাসকেল? বলে কালা 
আর্মদের গালি দিচ্ছে । তৃতীয়জন সর্ব পিছন হতে বাহনীকে তাড়া 
করছে, দ্রুত চলতে বাধ্য করছে । উংপাঁড়ন করে উৎসাহত করছে । 

তন শ্বেতাঙ্গ সেনা অধ্যক্ষেরই রোষ, ঈর্ধা আর শঙ্কা সৈন্য চালনার মধ্য 
দিয়ে চোখে মুখে ফুটে রেরুচ্ছে। 

আর ভারতীয় বাহনী সব অবমাননা নীরবে সহ্য করছে । এই তন 
দাঁন্ভক মুস্ত পাগলদের গণ্ডুষে গিলে ফেলার আশ্ফালন দেখাচ্ছে, তাদের 
বন্দ করার জন্য নানান ফাঁন্দ আঁটছে। 

পড়প্তবেলার 'দিগন্তব্যাপণী উত্জল সূর্য্য কিরণ শাণত বেয়নেটের উপর 
পাতত হয়ে প্রাতফাঁলত হচ্ছে, ঝিকাঁমক করছে, চোখ ঝলাসয়ে দিচ্ছে । 

'ব্রাটিশ টামরা এই অস্ের ঝনঝনানি, বিরাটবাহনীর প্রদর্শনী আর ঝুটা 
মুখের ফুটানি দেখিয়ে সন্তর্ত করে বীর বিপ্লবীদের আত্মসমর্পণ করতে 
বাধ্য করতে চেষ্টা করছে । তাদের আচরণে দণ্ডমুণ্ডের কত্ণর আঁভব্যান্ত ৷ 


উল্টা ব)ঁধিল রাম” 


এঁদকে এই সমস্ত গৃহত্যাগণী তরুণ রাজনোতিক সমন্ন্যাসীগণের মন প্রচণ্ড 
জীবন শাল্ততে কানায় কানায় ভরা | এই মৃত্যুঞ্জয় বরেন্দ্ুগণ দঢ় প্রাতজ্ঞ__ 
শন্রুর আক্রমণ কঠোর হাতে প্রাতহত করবই । খর্ব করব তাদের গব“। 
স্বাধীনতা হরণকারীদের 'বতাঁড়ত করব, তারপর রেহাই দেব । তাঁরা জানেন 
শত্রুতা দূর করার সব্বোত্তম উপায়, শত্রু নিম্ম্ল করা । 

অপরাঁদকে দেশী গোলন্দাজগণ এগুচ্ছে দোলা চিত মন নিয়ে, ভুগছে 
মানীসক অবসাদে, বিব্রত সংশয় আর সন্দেহে । তারা দ্রুত চলছে, তবে 
চলার ছন্দে পতন ঘটছে, পায়ের চাটতে দুর্বলতা যেন জাঁড়য়ে ধরছে। পা 
টলছে, শরীর সামনে এগিয়ে চললেও মন পিছনে টানছে । আঁধকম্তু একদেহে 
এত শান্ত কাদের পক্ষে সম্ভব তা তারা বুঝতে পেরেছে । দেশ ভভন্তদের প্রথম 
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জঙ্গী সংকজ্পের দণ্ড এখনও গারোয়ালী সপাহীরা অনুভব করছে। 
1সপাইগণ আর্মিতে যোগ দিয়েছে অস্তিত্বের তীব্রতম সত্কটে পড়ে, পেটের 
জবালায় । তা না হ'লে এদেশ তাদেরও । 

এমন সময় জেনারেল বল গলা ফাটিয়ে বললেন,_-“&ঁ তো কুত্তাগুল 
আসছে ।” তাঁর বজ্রনাদ রণবীরদের মনে আগুন ধারয়ে দল । আক্লমণকারী 
বাহন ডবল মার্চ করে দ্রুত ছংটে আসছে । তা দেখতে মান্টারদা সামনে 
এগয়ে এলেন । যুদ্ধের আনন্দে তাঁর স্ফুরিত ব্যান্তিত্ব সম্পন্ন উত্জ্ল আনন । 
[তান মন্তব্য করলেন, _-“ঝকঝকে অস্ত্র দোথয়ে ভয় দেখান চলে, যুদ্ধে জয় 
তা 'দিয়ে চলে না। আবার চ্যালেঞ্জ যতই কাঠন হয় মাণ্টারদাও তত বেশী 
জেদী হচ্ছেন। 

ইতিমধ্যে শত্রু সৈন্য নিজের সীমানার মধ্যে দেখেই ম্যান্ত সেনাদের বার 
সত্বা উদ্বুদ্ধ হল। নোম্ঠক বীরদের মনের শাস্ত আর মাংসপেশীর ক্ষমতার উপর 
[নিজেদের অগাধ আম্থা। তাঁরা ছিলেন দেশপ্রেমের মধ্য দিয়ে সত্যের প্রাতিভ্‌ । 
স্বভাব সংযমী চরিন্রবান, আত্মত্যাগ প্রধান যথাথ বিপ্লবী । তাঁদের বিচারে 
মনুষ্যত্ব আর বিবেক সবশ্রেষ্ঠ বস্তু । দেশের এমন কোন ভাবনা নাই বা 
তাদের স্পর্শ করে নাই । 

তাই তাঁরা জীবনের সব ভূল ভুলে গিয়ে একেবারে নির্ভ'লভাবে দেশকে 
ভালবেসেছেন ৷ শুধু তাঁদের ইচ্ছা ও উৎসাহই ছিল না, ছিল প্রচণ্ড কম”- 
ক্ষমতা | তাঁরা তিরিশের দশককে ম্টান্তর দশক করার শপথ নিয়েছেন । 
শৃঙ্খল ছাড়া তাদের হারাবার কিছুই নাই, কিন্তু জয়ের জনা আছে সারা 
ভারতব্ ৷ 

তাঁরা নং মহৎ, সাহসী, তেজদ্বী, কত'ব্য-কঠিন ধুবক । 


“চাইনা নেতা, চাই জেনারেল” 


দুবৃত্তরা মান্ত িপাসদের গুলীর সীমাবার মধ্যে প্রবেশ করতে না 
করতেই জেনারেল বলের কম্ঠ গঞ্জে উঠল,-_“ফায়ার” ৷ সেই ভীম গঞ্জনের 
শিহরণ শতগুণ ভীষণ হয়ে দশাঁদকে ফিরতে লাগল । সেই গঙ্জনের সঙ্গে 
সঙ্গে রণমত্ত সেবাররতীদের সব্বাঙ্গে সংহার শল্তি জেগে উঠল । 

তখন জেনারেল বল শন্রুর মধ্যে ফাটল ধরাতে রম্্ খ"জছেন । উভ্য়াদক 


৯৬ ম্স্তর সোপান জালালাবাদ 


থেকে অজন্্ গোলগুঁলি চলতে লাগল । 'ব্রাটশ-ীবগ্লবী যুম্ধ পলকে প্রলয় 
রুপ ধাবণ করল । সেই প্রলয়ে থরথর করে কেবল জালালাবাদই নয় শত্রুর 
বুকও কেপে উঠল । 

গুড়ুম গুড়ূম বোমা ফাটছে, কশ্পিত হচ্ছে চাঁরাঁদক | ফায়ারিংএর পর 
ফায়ারং হচ্ছে, কণণ্পটাহ বিদীর্ণ করছে । প্রাণে নিদারুণ শঙ্কা জাগছে । 

ফায়ারং-এব পর লোডিং, লোঁডিং-এর পর ফায়ারিং শত্রুকে বিভ্রান্ত করে 
তুলেছে । 

একদল দেশপ্রোমক দেশজনন৭র ম্ঠান্তর জন্য জীবনপণ করে মরীয়া হয়ে 
যুদ্ধ করছেন । আর 'ব্রাটশের ভাড়াটয়া নোকরগুলো নোকারর ভয়ে নাকাল 
হয়ে যুদ্ধ করছে । সপাইদের এটা বৃত্তি, বিপ্লবীদের ব্রত । 

আবার মহাম্তযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল সামারক বিচারে অধিকতর স্াবধা- 
জনক স্থানে । তাঁরা ঝোপের মাড়াল হতে লক্ষ্যে লক্ষ্য 'স্থর করে একেবারে 
নিভ'লভাবে গুল ছশুড়ছিলেন। প্রাতাঁটি গল শতকে ঘায়েল করাছল। 
দেশসেবকগণ ছিলেন কোপের আড়ালে শত্রুর দণ্টর বাইরে তাই শঙুর 
উদ্দেশ্য-বহশন এলোমেলো গল চালনা সেবক-সেনাদের কেশাগ্রও স্পশ 
করতে পারোন । 

তাঁদের অংয্বদগ্ত ভাব, আআ্মীনভ'রতা, অংত্মাবমবাস বিজয়ের আশা অনেক 
গুণ বাঁড়য়ে 'দিল। 

বীর বঞ্লবীগণ পক্ষের রণস্তদ্ভগদীল একাঁট একট করে ছারখার করে 
গদতে লাগলেন । '্রিটশবাঁহননীর জওয়ানগণ লজ্জাবতী লতার ন্যায় গুলীর 
আঘাতে ঢলে পড়তে লাগল। যারা হামাগুড়ি 'দিয়ে পাহাড়ে চড়ার 
চেষ্টা করছিল, গুলীবদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করে রক্তান্ত দেহে সেখানেই পড়ে 
রইল । 

ঘরপোড়া গরু লাল মেঘ দেখেই ভীত ব্যস্ত হয়ে উঠল । তাছাড়া তাদের 
সাহস ছিল, বাঁতিতে ফু দলে নিভে যাবার মত ক্ষণ-ভঙ্গ?র । 

রণ-উত্তুদ্গ হওয়ার মুখেই রণেভগ্গ 'দিয়ে ভীত 'বাটশ সৈনা আক্লাম্ত 
মগপালের ন্যায় প্রাণভয়ে উদ্ধ*বাসে পালাতে লাগল। তাদের কম্যান্ডার রয় 
ভয্নার্ত জওয়ানদের ফেরাতে বার বার চেষ্টা করেও বাথ হলো । পলায়নপর 
ব্রাটশ ভন্তদের ব্যস্ততা দেখতে বশর নেতা মাণ্টারদা গাব'ত পদক্ষেপে সামনে 
এসে দাঁড়ালেন । চল্লিশ কোট ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্ব্ন-্র্টা দলের 


মান্তর সোপান জালালাবাদ ৯৭ 


সর্বাঁধনায়ক | 'বগ্লবীদের বিজয়ে, উৎসাহে, আনন্দে, বস্ময়ে ও উচ্ছাসে তাঁর 
প্রজ্ঞা-সম্পন্ন মুখমণ্ডল উদ্ভাসত । 

উদ্দখপনায় 'তাঁন জয়-খবাঁন দিলেন, “বন্দেমাতরম”। সেই ধ্বান মুহুতে ও 
মধ্যে একাম্নাট কণ্ঠে ধ্বাঁনত প্রাতধ্বানত হতে লাগল--“বন্দেমাতরম, ভারত- 
মাতা 'কি জয় ।৮ 

সেই আনন্দ ধ্বানতে জালালাবাদ আর তার চরাচর উল্লাসে উদ্দাম । 
ধুদ্ধ শেষে দেখা গেল জালালাবাদের অপরাহ্ছের আকাশ ধোয়ার কুয়াশায় 
আচ্ছল্ন ॥ তার বক্ষে চাপ চাপ রন্তের দাগ আর নিথর মৃতদেহ । চারাদক 
শব কয়ে বাতাসে ভেসে আসছে আহতদের আর্তনাদ, গোঙানি আর 
কান্না । 

শুর রন্ত-রাগে রঙপন হল রণভ্বাম জালালাবাদ । রণ ও রন্তের অনবদ্য 
স্মৃতি ফলক ! 

এই 'বজয় ছিল ভারতের জয়-_অত্যাচারত ভারতবাসীর বহু প্রতাশিত 
কামনা । স্বাভাবিক কারণে ভারতীয়রা ছিলেন উল্লাসত,এমনাক বিস্লব- 
শবন্ধশীদের মনের অতলেও জয়ের 'নর্ধাসটুকু নিংড়ে নিয়ে অশেষ আনন্দের 
উন্মেষ হয়োছল । 

1কন্তু শ্েতাঙ্গরা ! তন শ্বেতাঙ্গ টামর কানের ভিতর 'দিয়ে এই বিজয় 
উল্লাস মর্মে প্রবেশ করে তাদের কুরে কুরে খাচ্ছে । 'বপ্লবীরা অনুমান করতে 
পারাছলেন, তিন সাহেবেরই সবাঙ্গে জল-ীবহছ্াটর দংশন জানত জালা । 
প্রথম পরাজয়ে তাদের মন ভেঙ্গে গিয়োছল । 'ম্বতীয় পরাজয়ে তাদের 
মন এবং মেরুদণ্ড দুই-ই ভেঙ্গে পড়েছে । শুধু সাহেবদের নয় গোটা 
পল্টনেরই । 

অনেক চিন্তা ভাবনার পর তাঁরা একাঁট উপায় উদ্ভাবন করলেন । সে 
পথ ন্যায়ের পথ নয় । য্বাম্তরও নয় তবে ব্ার্ঘর পথ । যে কট বৃত্ধর 
সাহায্যে ব্রিটিশ পলাশশর রণাঙগণে বঙ্গ বিজয় হয়েছিল, যে ছলাকলার দৌলতে 
বাঁণকের তূলাদম্ড রাজদন্ডে রূপান্তারত হয়োছল, যে চাঁতুরী 'ব্রাটশকে 
ভারতের ভাগ্য বিধাতা করেছে, সেই ধূর্ততাই আজও তাদের 'বিজয় বিধান 
দেবে । যড়বন্তই সব শ্রেম্ঠ তন্ন । 


৯৮ মুন্তির সোপান জালালাবাদ 
খোল তরবার, এ সব দৈত্য নহে তেমন 


পাহাড়ের চূড়ায় রাজদ্রোহীগণের বন্দেমাতরম ধশানতে এখনও রণভম 
মুখাঁরত । অপরাঁদকে শন শাবির নীরব, এই নিনরবাচ্ছন্ন নীরবতা 
1বগ্লবীদের উদ্বেগের কারণ হল । 

অনেকক্ষণ কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। লোক চলাচলের আভাস- 
টকুও নাই । স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দৃঢ় বিশবাধ--এই স্তব্ধতা ঝড়ের 
পুবাভাস । কোনও কট চক্রান্তের লক্ষণ | এ সম্বন্ধে সকলেই একমত । 

এখন প্রন হল এই যুদ্ধের ঢঙ কি হবে। শান্তই বা তারকত, কি? 
এই অজানা আশঙ্কায় সকলেই চিন্তিত । এই অবস্থায জেনারেল বল ধান না 
দিয়ে চুপকরে বিপক্ষের গাঁতাবাঁধ পর্যবেক্ষনের নিদেশ দিলেন । 

জালালাবাদ তখন নস্তব্ধ। সাম্দিশধি বিপ্লবীরা অধীর উৎকণ্ঠা 
প্রতীক্ষারত, বিজয় আর বিস্ময় তাদের স্বন । তাঁরা যেস্বাধীনতার সৌঁণক ॥ 
শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝা গেল 'মাঁনট পনের পরে । স্বদেশ প্রোমকদের দুশ্চিন্তা 
আর মনের শৎকা, রণডঙকা হয়ে গুলি বর্ষণের মধা 'দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল । 
এক আবধ্বাসা মৃঁতিতে বিস্লবীদের দূর্ভাবনা রূপ নিয়ে বিকশিত হল 1 
এতক্ষণ অরিগন গোপনে, আত সাবধানে, অতকি'তি আক্রমনের মতলব 
আটিছিল । সম্মৃথ সমরে, ন্যায়-নীতির যুদ্ধে তাদের অনিহা । তাই চতুর 
ইংরেজ সৈন্য বিস্লবীদের দুই পাশেয় বেশ উচু দুইটি পাহাড়ে লোকের 
অজ্ঞাতসারে, কৌশলে সৈন্য সমাবেশ ও মেশিনগান স্থাপন করেছে । একটি 
মেশিন গান জালালাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে, অপরটি উত্তর-পূর্ব কোনে 
বাসয়েছে। 

এই যাঁড়াশি আভষান সামারক আভধানেও নতুন । তাই স্বাধীনতার পথ- 
প্রদর্শকগণ প্রথমে ঠিক ঠিক ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনান । মেশিনগানের 
চারপাশে সেনানীগণ স্থান নিয়েছে আর পদাতিক সৈন্যগণ পাহাড়ের বক্ষদেশে 
রাইফেল হাতে অর্ধ চন্দ্রাকারে সমবেত হয়েছে । 

দুই পক্ষেরই যখ্ধের জন্য প্রস্তুতি । 

দুনাঁত নিপুণ 'ব্রাটশ সেনানায়কগণ নিজের হান ম্বার্থ চারতাথ করতে 
ঘৃন্য পশ্চাদারমণকে রণ-নীতি বিরুদ্ধ আচরণ বলে মনে করে নাই । 

দাদক থেকে আক্রমণে জালালাবাদ আবার রণরঙ্গিনী হয়ে উঠল। 


মনুপ্তর সোপান জালালাবাদ ৯৬ 


জালালাবাদের বক্ষ আবার ক্ষণে ক্ষণে কেপে উঠতে থাকল । ধর আকাশে 
আকস্মিক এই ধূমকেতুর আব্ভাবে স্বদেশ সাধকদের উপর অপ-প্রভাবের 
প্রকোপ পড়ল । তারা 'বচাঁলত হলেন, একট; বিভ্রান্ত ও । তবে তা ক্ষাণবের 
জন্য। 

এই বিভ্রাম্তর সাঁম্ধক্ষণে মাস্টারদা, যাঁর পরোক্ষ প্ররোচনায় ও প্রত্যক্ষ 
প্রেরণায় পৃবের বিজয় তরাম্বিত হযোছল, বললেন, - দেশের গ্বাথে আত্ম- 
ত্যাগব জন্য বাংলার সুনাম আছে, তবে তোমরা যে ইতিহাস সৃস্টি করলে তা 
স্বন-কথা £ আর যা করবে তা স্বগ্নেরও অতাত |” মাষ্টারদা'র কথার বিদ্যুৎ 
স্পর্শে মূহুর্তের নধ্যে আজাদী সেনাদের মাথায় বুদ্ধির জাদু খেলে গেল । 
নেচে উঠল শিরায় শিরায় 'বিপ্সবী রমস্ত কণিক1। ডৈরব আনন্দে ভরে উঠল 
মন। বাংলার তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে পুনরায় চলল ব্রিটিশ রাজশান্তর 
গোলাগ্বাল বিনিময় । 

এতো শুধু জয়-পরাজয়ের বুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ দ্বাধীনতার বৃদ্ধ 1 স্বাধীন 
ভারতের জন্য রয়েছে জীবনাহাতর সংকল্গ । হয় জয়, নয় জীবন ক্ষয়। 
মযান্ত যোদ্ধারা প্রাতজ্ঞা বদ্ধ-“যত জীবন চাই দেব, যত রল্ত লাগে ঢালব । 
তবুও 'বানময়ে স্বাধীনতা চাই । সবার মনে এই বারস্ব ব্যঞ্রক আভনব 
ভাবধারা ৷ সকলেই জাতাঁয় চেতনায় ডগমগ্ | ভারতের এই মহা দুর্দিনে 
তাঁরা পৌরুষ আর নিভাঁকতায় কেতন উড়িয়ে দিয়েছেন । 

এটা নিবীধ্য প্রাতরোধ নয় ৷ সক্রিয় রাইফেল মোশনগান যোগে 
গ্বাধীনতার জন্য জীবন মরণ শৃঙ্খল ছে'ড়ার লড়াই। 

গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে । গুলির আঘাতে জালালাবাদের ধল উড় ছে, 
মাটি উতাক্ষপ্ত হচ্ছে, ধরণী কাঁপছে । 

বস্লবারা মনে জাতীয় ভাবোদ্দীপক ভারনান্স উত্ভাল সমদ্রের মত মাতন 
জাগিয়ে তুলেছে । তাঁরা বের মত অমোঘ । 

মৃন্তিকামী বারদের লুদৃঢ় বিন্যাস পল্প5 বাহনীর এই অকি্বাস্য ছলনার 
ধঘথাযোগ্য জবাব তারা দেবেই দেবে । এই আত্মাঝ্বাসে মুজিষোদ্ধাদের রন্তের 
গত, হৃদয় স্পন্দন, মাঁষ্তক্কের ক্রিয়া বহহ্হণ বেড়ে গেল, জেনারেল বুল 
রলশনশীতি ধদলে 'দিলেন । আদেশ দিজেন/-+লাই আউন, শুয়ে মাটির সাথে 
[মিশে ধাও। নিতর্দল দিশানায় ফায়ারং ধর? প্রাতাট অন্ধান্ত গুলিতে 
'শর়তানদের নিহত কর.।॥ তার উপদেশ... রথগাত জাকাশ হতে কড়ে গড়বেনা, 


৯০০ মুক্তির সোপান জালালাবাদ 


কারুর নিকট ধার করা যাবে না, নিজের মধ্যেই সেই মহা শান্তর আবিভব 
“ঘটাতে হবে ! 

হুকুম ততক্ষণাং হুবহু পালিত হল। 

শতুর বৃষ্টির ধারায় গুল বর্ষণ সব বিফলে গেল। 

এই গুলির ঝড়ের মধ্যেও বিপ্লবীদের মনে উৎসাহ উচ্ছাসের এতটুকু ভাটা 
নাই, ভয়ের লেসমান্ন নাই ॥ সকলেই রুদ্ধ চাণ্চল্যে উন্দীপ্ত । সাহস আর দু 
সংকজ্পে প্রতোকের মনকে প্রদশগ্ত করেছে৷ এই প্রাথ-পণ প্রয়াসের একটাই 
উদ্দেশ্য, তা হল ব্যাস্ত ও সমাজের সার্বভৌন মান্ত, এই মাৃন্তর জন্য বারের 
বীরত্ব, পুরুষের পৌরুষত্ব, মানুষের মনয্যত্থের প্রভাতির গুণের সমন্বয় 
ঘটেছে মান্তকামী সংগ্রামীদের প্রত্যেকের চারল্ে । 

অব্যন্ত রুপের এক অদৃশ্য শীল্ত স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে ক্রিয়াশীল । 
সাধারণ জ্ঞানবাম্ধ সম্পন্ন মানবীয় দৃষ্টিতে তা ধারণার অতীত । 

সেই মহা ইচ্ছা-শীল্তর আক্‌ল আকুত বারবার 'বিস্লবীদের প্রবৃষ্ধ করেছে 
যৃন্ধার্থে উঁখত হও । দেশ 'নষ্কণ্টক কর । ভীত হইও না। যহ্ধে নিশ্চয়ই 
জয়ণ হবে৷ ভাঁবষ্যতে কল্যান রাজ্য প্রাতষ্ঠার বঘ: গ্বরূপ বিদেশী হন্তাদের 
হত্যা কর। নির্দোষ ধর্মরাজ্য প্রাতণ্ঠা করে প্রাতত্ঠাবান হও। 

অন্তরের এই সত্য-শরণ সমোজ্জঙল নির্দেশে আর জেঃ বলের আদেশে 
1বস্লবীরা দূরাত্মা বিনাশী যুদ্ধে মেতে উঠলেন । 

তখনও অস্তায়মান রাবর শেষ রম্তিম রশ্মি পাহাড়ের গায়ে জাঁড়য়ে 
রয়েছে । এখনও 'দিবাকর যাই যাই করেও জালালাবাদের ভাগ্য নিরক্ষণ করতে 
জণীণক দাঁড়য়েছে। 'দিনান্তের আবীর লাল আলোতে শন্লুর গাতবিধি 
পারস্কার প্রতীয়মান হচ্ছে। 

মনন্তঘোদ্ধাগন শ্ুদের লক্ষ্য করে গুল ছ'হ়ছেন। একটি গলিও 
যাতে লক্ষন্রস্ট না হয় সেজন্য সকলেই সতর্ক ও সাবধান রয়েছেন । প্রাতটি 
গনক্ষেপে শশ্লু নিপাত করছেন । প্রচন্ড গাঁততে স্বাধীনতা সাধকগণ যব 
বুঝে যাচ্ছেন । শবদদাং গাঁততে আঙ্গুল দিয়ে রাইফেলের '্রিগার টিপছেন। 
মোঁশনগানের 'বিরুবেধ যোগা প্রাঁত উত্তর দিচ্ছেন । 

আজ সকালেও যাঁরা ছিলেন সৌম্য, ছিলেন গ্বাভাবিক, তাঁরাই এই 
ধাঁড়যাজ আক্রমনের বিরুদ্ধে আত রুদ্র তেজোময় সাংহার৷ মূর্তি ধারগ 
' ফরেছেন। তারা লক্ষ্য করলেন শন্লুর মোঁশনগানের মারিপাশে চার্‌ পাঁচ 
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জন বৈরী গোলান্দাজ জড়াজাঁড় হয়ে পাঁরদর্শনে রত। পাঁরদর্শকদের মধ্যে 
লাল মুখও ছিল। তাদের দেখেই যেন বিপ্লবীদের রন্তু গরম হয়ে 
উঠল । নিশানা 'স্থর করে কয়েকাঁট গুলি ছহড়লেন কোনও এক স্বদেশ 
পাগল। িমেষের মধ্যে কেউ ধরণণর ধুলায় গাঁড়য়ে পড়ল। কেউ গা ঢাকা দিল! 

সেই আঁবস্মরণীয় দৃশ্যের সুস্পন্ট স্মাতি এখনও আগার মনের পটে 


আঁকা রয়েছে। 


“কাণ্ডারণ ! আজ দোখব তোমার মাত মহন্ত পণ !” 


সামনের পাহাড় হতে বাত্যাতাঁড়ত শ্রাণের ধারার মত গুল ছুটে 
আসছে । রাইফেলের গুড়ুম গুড়ূম আওয়াজ মোসনগানের টরটর শব্দ, বোমার 
[বস্ফোরণ বায়ু তরঙ্গকে শব্দ তরঙ্গকে রুপান্তরিত করেছে । সেই কান ফাটা 
ভয়ঙ্কর নাদে কানে তালা লাগার উপক্রম । 

নিরাবচ্ছিল্ন টোটার আঘাতে গ্যছের ডাল ভাঙ্গছে, পাতা ছি*ড়ছে, পল্লব 
'ছন্ন-যাছন্ন হয়ে জালালাবাদের বুক ঢেকে দিয়েছে । 

কার্তজের আঘাতে মাঁট চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। সৌঁসো শব্দে ছুটম্ত 
গুল দুরদ্ত বেগে উড়ে আসছে । মোঁশনগানের কাতুজ আজাদী 
সেনাদের কানের পাশ 'দিয়ে ডান পাশ ধাঁ-পাশ দিয়ে বেগে ধেয়ে বের হয়ে 
যাচ্ছে । গলর আঘাত ঝোপঝাড় লতাগ্‌ঞজ্স সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। 
বারুদের গন্ধে রা ইফেলের ধেয়ায় পাহাড়ের নির্মল বাতাস ভারা হয়ে উঠেছে। 

দু-ীদক থেকে বাঁণ্টর ধারায় গাল বর্ষণ হচ্ছে । এই গাঁলর বরণের 
মধ্যে কোন 'দিক থেকে তাদের কোনও অভয় নাই, তবুও আপন শান্তর উপর 
মৃল্ত যোদ্ধাগণ নিভ় । 

ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে । চারাদক থেকে মৃত্যুর হাতছানি, তবুও 
স্বীয় কর্তব্যে এতটুকু 'শিথিলতা নাই । মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়য়ে মরণের 
ভয় নাই, 'দ্বাধা নাই, জয়ের চেষ্টায় শুট নাই । 

এই অবচ্হার মধ্যেও আপন ভোলা মত্যু-পাগলদের একমার পন- রণে 
জয় । প্রাণ যাঁদ যায় যাক না, তবুও মান থাক। দেশের মান 'বিপ্লব-বাদের মান। 

মরণ জীবন সম্পকে এই তরুণদল যেভাবে চিন্তা ভাবনা করেন তা 
হল--কি ছার এ জশবনে? কি ভয় মরণে ? হয়তো সমরে জিতব ৬নয়তো 
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অ-মরণ মরব । এ জীবন ধনা হবে । এ মরণ পন্য হবে। এই মহা মৃত্যু 
স্মরণ করে এদেশ জাগবে । 

এমনই এক উদ্দীপনাময় বাসনায় উত্তপ্ত হয়ে বপ্লবীগণ 'নরাবচ্ছিন্ন 
ধারায় রাইফেল চাঁলয়ে চলেছেন । রণ-চন্ডীর বিরমে জঙ্গল জঙ্গম এাঁদক 
ওঁদক ওলট পালট হচ্ছে । দু-দক থেকেই পরম্পরের প্রত বিরাঁতহশন 
গোলগুঁলি চলছে । 

জয় পরাজয়ের ফয়সলার মুহূর্তে স্বদেশ সাধকদের মাথায় এক অকস্মাৎ 
বস্াঘাত ! তাঁদের হাতের কয়েকাঁট মাস্কোট্রগান ধোঁয়া ও ময়লায় নীরব। 
তাঁরা যুদ্ধের প্রাথামক বিপর্যয় কাঁটয়ে উঠেছেন, নিজেদের শাস্ত সংগ্রামের 
উপর যথেন্ট প্রভাব বিস্তার করেছে । বিজয় অনেকটা সাধ্যের এসে 
গেছে, সেই সময়ের মূল্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট মহা মংজ্যবান, এমন 
সময় হায়, তরে এসে তর ভরাডুীব হতে বসেছে । আঁধকাংশ রাইফেল অচল । 
রাইফেলের চেম্বার কাল জমে জ্যাম । কারতুজি লোড হচ্ছে না, ফায়ারিং প্রায় 
বন্ধ, বলতে গেলে এখন এক তরফা গুলি চলছে । 

নিরুপায় মত্ত যোদ্ধারা চুল ছিপ্ড়ছেন, হাত কামড়াচ্ছেন | 'পঞ্জরাবদ্ধ 
উত্তোজত সিংহের ন্যায় অস্হির হয়ে ছোটাছুটি করছেন, বজ্ত্রাহতের ন্যায় 
মান্টারদা স্তষ্তত | বিষম নির্ঘলদা পাশে বসা। নির্মলদা সমর বিজ্ঞান 
শাসন অধ্যয়ন করেছেন । যদ্ধাষ্ত্র সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ । 

এই আপগ্নেয়ান্্ কুশলশী হাতের রাইফেলাট তীক্ষ: দৃণ্টিতে পর্যবেক্ষণ 
করলেন ॥ মনযোগ দিয়ে এদিক গাঁদক উজ্টে পাল্টে দেখলেন । ক্কুদ্রাইভার 
1দয়ে দু-একটি টাইট করলেন, ম্যাগাঁজন মোৌসন তেল 'দয়ে পারত্কার করলেন । 
গ্রগার টিপে দেখলেন সব ঠিক আছে। আনন্দে সকলকে উদ্দেশ্য করে চিংকার 
করে বললেন--“ম:স্কিল আসান” ॥ তাঁর এই “আসান' শব্দ শুনেই নব 
ঘুবকগণ শুধু আশস্ত হলেন না, আশায় আবার বুক বাঁধলেন । যদ্ধাস্ত 
বিশারদ অচল আপ্নেয়াম্্রগীল সচল করে যা্ধার্থণাদের হাতে হাতে দিতে 
লাগলেন । 

মান্টারদা সারানো রাইফেল হাতে নিয়ে সরীলৃপের মতো বুকে হেটে 
যুদ্ধে লিপ্ত যোদ্ধাদের হাতে তুলে দিতে লাগলেন । আবার বিগড়ে যাওয়া 
রাইফেল অনুরপভাবে নির্মলদা'র কাছে পৌছাতে লাগলেন । নেতার এই 
প্রাণপণ উদ্যোগে অন:রাগ্গীদেরও উদ্যম বুদ্ধি পেল। এতক্ষণ যা ছিল 
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ন্তাঁমত সেই সংগ্রাম আবার তুঙ্গে আরোহন করল । যুদ্ধ আবার প্রলয় রুপ 
ধারণ করল । 


“মন্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান ! 


ইতিমধো শল্লু সৈনাদের ক্ষয় ক্ষাতি হাস করতে 'ব্রিটিশ সেনানী সৈন্য 
সমাবেশ পাঁরমাঁজত করলো । এই আনবার্ধ কারণে বৃদ্ধের হালচাল বদলে 
গেল। নির্ভ'ল নিানা নিশ্চিত করার জন্য কোন কোন মস্ত যোদ্ধার পক্ষে 
স্থান পারবর্তন অপারহার্য হয়ে উঠল। 

হঁরগোপাল বল (টেগরা ) শায়িত ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন । আমার ডান 
দিকে 'ছিলেন বা দিকে গেলেন। উদ্দেশ্য, লক্ষ্যকে লক্ষ্যভেদ করা । পায়ে 
তাঁর এাগয়ে যাওয়ার গাঁত | হাতে বগল দাবা করে রাইফেল । ডান হাতের 
তর্জনীতে ট্রগার টিপে গাল ছণড়বার তৎপরতা, কন্ঠে গান. 'কে বা আগে 
প্রাণ করিবেক দান” । তখন গুঁলর বড় বইছে । ঝড়ের মধ্যে টেগ্রা গুলি 
ছ*ড়ছেন আর সামনে চলছেন । ট্রেগার কন্ঠের গান শেষ করা হলনা । এক 
বাঁক গুল এসে টেগ্রার বুক চালুনির ন্যায় ঝাঁঝরা করে দিল। 

টেগ্রার প্রশস্ত বুক থেকে ফোয়ারার ন্যায় ফিনাক 'দিয়ে অনেকগাল 
রক্তের ধারা ঝরতে লাগল, টেগরা দাঁড়য়ে ছিলেন, সটান ধপাস মাটিতে পড়ে 
গেলেন । হাতের রাইফেল 'ছিটকে দরে চলে গেল। সংঙ্বাচ্ছোর আধকারণ 
টেগ্রা, মরণ হুগ্কারে ডাক 'দিয়ে বলে গেলেন, “সোনাভাই আমি চললাম । 
তোমরা ষষ্ধ চালিয়ে যাও ।» টেগ্রার শেষ বাণ অনেকের মনকে 'বম্ধ করল । 
জালালাবাদ যুদ্ধে টেগ্রা প্রথম শহীদের গৌরব অর্জন করলেন । 

আমার ডান দিকে মোড় নিতেই দেখলাম প্রভাস বল ভ্লুষ্ঠিত | মল্লবীর 
সৎ, মহৎ কাঁরৎকর্মা প্রভা জীবনের শেষ সম্বল রাইফেলটি বকে নিয়ে 
আকাশমুখো হয়ে শুয়ে আছেন । তাঁর বিরাট বুকের রল্কের প্রোতে জালালা- 
বাদের মাটি পণ্যস্থান করছে । রন্তান্ত প্রভাসের প্রশস্ত বক্ষদেশ । আঠারটি 
বসন্তের তাজা রন্তে ভেসে যাচ্ছে দেশের মাঁটি। প্রভাসের মুখমন্ডল সদ্য ফোটা 
ফুলের সৃযমায় ভাস্বর । 

ত্যাগের ক উদ্জবল নিদর্শন, আমার দুপাশে একই বংশের দুই ভা 
মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে। 


১০৪ মুস্তির সোপান জালালাবাদ 


হাঁস মুখে চলে গেলেন । যাবার বেলায় তাদের মৃত্যুহণন প্রাণ দেশকে 
দান করলেন । বীরত্বের আর এক বিগ্রহ । 

অদরে দাঁড়য়ে লড়ছেন 'বিধু ভট্টাচা* | তিন শারীরিক দুঃখ সুখের 
প্রীতি উদাসীন । যৃণ্ধের প্রাণ পুরুষ বিধ্‌ আম্তীরিক প্রয়াস আর যত্বে একাই 
একশ | বিপ্লব মাঁণমালার মধ্যে উত্জবলতম রত্ব, জীবনের সব আশা শেষ করে 
দয়ে স্বাধীনতার প্রয়োজনে কঠিন বোঝাপড়ায় ব্যস্ত ! 

[বধ বস্্রপাতের মত 'বিধ5ংসা ফায়ারং-এ যৃদ্ধবাজদের নিপাত করছেন ॥ 
প্রাতাট গুলিতে নিভূলি নিশানায় দেশের দুশমনদের পযুদস্ত করছেন । 
তিন ঝোপ বুঝে কোপ মারছেন । তান ঘৃদ্ধকে বিজয়ী যুদ্ধে রুপ 'দিতে 
'দিগ্বাদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে মরণ পণ যুদ্ধে যে নব যুগের দক্ষ-যজ্জ সৃন্টির চেষ্টায় 
আছেন। বিধ কখনও খাদে নেমে, কখনও চড়াইতে চড়ে প্রবল শাল্ততে 
রাইফেলের মুখে ঝড় তুলে শন লক্ষ্য করে গল ছণ্ুড়ছেন-ডাইনে, বাঁয়ে 
সামনে যোঁদকেই দেশের দুশমন ও তাদের পোষা কুকুরগ্ীলকে দেখতে পাচ্ছেন 
সোঁদকেই আক্লোশে আক্রমণের পর আক্রমণ হানছেন । 

বিধূর 'বিচারে-_এক টুকরো রুটির লোভে ধারা পরের পা চাটে তারা 
ভারতীয় নামের অযোগ্য ৷ তারা কুকুর । 

প্যশচ যুদ্ধে লিপ্ত বাজগীষু বিধু বারবার চ্ছান পরিবর্তন করছেন । 
চাতুর্যয-পূর্ণ ষণ্ধে স্বার্থ সাধক 'বিধ্‌ যেন শন্তুর মনে হদকম্পের সৃষ্টি 
করতে চেষ্টা করছেন । বিজয় সাধনায় তাঁর অন্তঃস্থল আলোড়িত । তাঁর মধ্যে 
যেন শাস্তর প্রন্বণ প্রবাহত । আঘাতের পর আঘাত করে হরণ করতে চান 
তাদের মনবল, হানার পর হানা হেনে বুঝিয়ে দিতে চান বাঁরস্ব কাকে বলে। 

প্রতাপের প্রাতিপাঁত্ততে প্রাতপক্ষ যখন স্তাশ্ভত, সেই সময় চীৎকার 
করে সকলের উদ্দেশ্যে বধু বললেন, --“আমারে হাদাইছে রে” বলেই 
পাহাড়ের উপর বিধ্‌ ঢলে পড়ে গেলেন । প্রিয় বন্ধু নরেশকে ডেকে বললেন, 
“আম চললাম, তুমিও আইয় ।” 

গুলির গরঁনের মধ্যে তাঁর গলার স্বর ডৃবে গেল। আর কিছুই 
বুঝলাম না ॥ সংগ্রামক্ষেত্রে তখন গ্রঙ্গয়কান্ড । 'নিম্মম নিভাঁক আজাদ 
সৈনাগণ । 


আম বৃদ্ধ করাছ, এ[গয়ে যাচ্ছি । কে কোথায় আছে দেখছি। দরে, 
বেশ দূরে, একটা ঝোপের আড়ালে ভ্রিপুরা আহত হয়েও লড়ে যাচ্ছেন । 
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ব্যায়ামে গঠিত শ্লিপুরার শরীর দশাসই চেহারা । ভলা্টিয়ারদের 'ব্রিগোডিয়ার 
পাঁচ ফুট ছ'ই ল্বা দেহশ 'ঘ্রপুরার ক্ষতচ্ছান হতে রন্ত ঝরছে । সেই রম্ত 
চুষে খাচ্ছেন আর লড়ছেন । জীবনটা তো দেশের জন্যই, ভ্রুক্ষেপ্াীন 
'ভ্রপুরা নিজের প্রাতি উদাসীন, বন্দুকের গোড়ালি বগলদাবা করে একবার 
পৃবশ্উত্তর কোনে, আরবার পর্ব-দাক্ষিণ কোনের দিকে ঘুরে ঘুরে অব্যর্থ 
লক্ষ্যে গাল ছ*ুড়ছেন। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন শন্তরর একটা বুলেট এসে 
যুখোম্মত্ত ভ্রিপুরার বুকটা এফোঁড় ওফোঁড় করে 'দিল। ন্রিপুরা একটা ঝোপের 
উপর ঢলে পড়ে গেলেন । ক্ষীণ কন্ঠে বিলাম্বত স্বরে অশ্তিমবাণ? 1দয়ে 
গেলেন “লড়াই-চাঁলয়ে-যাওশবজয়-আর-বেশী-্দর-নাই 1” 

তখন রণক্ষেত্র রুদ্র ভৈরবের রূপ । ভিতর 'দিক থেকে গঁলর ঝড় বইছে । 
আমার সামনে, 'পছনে, ডাইনে, বাঁয়ে প্রাণের সমান প্রয় সহযোদ্ধাদের মৃত- 
দেহ । দেশের মানত আন্দোলনের পুরোধারা আপ্রাণ সংগ্রাম করে, পরপদানত 
দেশ মাতৃকার অপমান মোচন করতে নিঃশেষে আপন প্রাণ বাঁলদান করে চলে 
যাচ্ছেন । এ দৃশ্য আমাকে বিচালত করল। বন্ধুদের প্রতি মমতায় মন 
[বগালত হল । যা অনুভব করলাম তা হল--প্রথমে আম মায়া-মোহে মব্ধ্ধ 
মানুষ, তারপর 'বিপ্লবা। 

পর মৃহুর্তেই মিথ্যা মোহ ভঙ্গ হল। অন্তঃস্থলে বিপ্লব সিংহ গর্জে 
উঠল । 


সাহস হারও না-ভূলে যেওনা, আদর্শ থেকে 'বিচ্যাতি মানেই জাতীয় 
জীবনে তোমার অপমত্ত্যু। সুতরাং পরাজয় কখনও বরণ করবে না, কি 
যুদ্ধক্ষেত্রে--কি মনোরাজ্যে--“বীর-ভোগ্যা-বস,ন্থরা” 

সত্যকে অস্বীকার করবে কে? বগ্লবের উজ্বল আলোকে আবার হৃদয় 
প্র্দীপ্ত হল । মন মায়া মমতার উদ্ধে উঠে গেল । যে মন দুঃখেতে মুষড়ে 
পড়েনা, আনন্দে উৎফুল্ল হয়না, সেই মনের দেখা পেলাম । যুদ্ধে বিজয় যে 
জীবনের চেয়েও মূল্যবান, সেই সত্য উপলাষ্ধ করলাম । 

সেই সময় দিনমনি বিশ্ব চরাচরে তাঁর ছড়ানো আলোক রা্ম গুটিয়ে 
সঙ্গে নিয়ে অস্তাচলে চলে যাচ্ছেন । আমিও আমার ইতস্ততঃ 'বাক্ষপ্ত ভাবনা 
রাশি রণজয়ের বাসনায় একন্রিত করলাম । 

গোধূলির ক্ষীণ আলোতে দেখতে পেলাম মেশিনগানের পাশে ও পিছনে 
নতুন 'বিশেবজ্ঞ ছায়ার মতো দাঁড়য়ে আছে । সেই ছায়া লক্ষ্য করেগৃলি 


১০৬ মান্তির সোপান জালালাবাদ 


ছু*ড়লাম । সেই গাল লক্ষ্য-্রন্ট হল ক, লক্ষ্য ভেদ করল জানিনা । 'দিনের 
আলো নিভে গেল । চারদিক আঁধারে ডুবে গেল ॥ আমিও আঁধারে ডুবে 
গেলাম । 

জানিনা কখন গাঁলাবদ্ধ হলাম, কখন জ্ঞান হারালাম, যুদ্ধের তাণ্ডব 
আরও কতক্ষণ ছিল তাও বলতে পারব না । রাক্ষসী জালালাবা.দর বুকের উপর 
আরও কত রন্ত ঝরে ছিল, কতক্ষণ ঝরে ছিল, তার সবই আমার অঙ্জানা ৷ 
এইটুকু শুধু জানি, মৃত ভেবে পাঁরত্যন্ত আমার শরীরে যখন শাম্ত নাগ 
প্রাণের সণ্টার করলেন, তখন জালালাবাদ বারুদের গন্ধে আচ্ছন্ন ৷ 

পরে শাম্তর কাছে শুনোছলাম যে, সর্বত্র ঘুটঘুটে অন্ধকারের সুযোগ 
নিয়ে ভীত 'বিহবল ভাড়াটয়া সৈন্যবাহনশ “ছেড়ে দে মা কেদে বাঁচ” নীতি 
অনংসরণ করে এবং “চাচা আপন প্রাণ বাঁচা” এই মহাবাক্য একমান্্ বাঁচার পথ 
ভেবে অপেক্ষারত দ্রেনটতে গয়ে চেপে বসল এবং হত আহতদের পাহাড়ের 
উপর ফেলে রেখে ট্রেনাট জোরে হুইসংল 'দতে দিতে শহরের 'দিকে যাত্রা 
করল। 

ট্রেনের শব্দ শুনে বিজয়ী দল এক তরফা ফায়ারং বন্ধ করলেন । 
নিস্তব্দ জালালাবাদে তখন 'বরাট শুন্যতা খাঁ খাঁ করছে। 

রণক্লা্ত থমথমে ঘচ্ধ ক্ষেত্রে লোকনাথ বলের ইচ্ছাক্রমে শোকাক্‌ল 
'বিশ্লবীগণ ভারাক্রান্ত মনে সারবদ্ধ হয়ে নতশশরে মৃতদেহগুলোর পাশে 
দাঁড়ালেন । বেদনা কাতর মান্টার দা কাঁষ্পত পদক্ষেপে মন্থর গাঁততে শায়িত 
হত ও আহত দেহগুলোর কাছে গেলেন, স্পর্শ করলেন, তাঁদের প্রাণ অনুভব 
করলেন । বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ*বাস ফেলে আর একাঁট মৃতদেহের নিকট গেলেন । 
একে একে সবগ্ীল পাঁতত দেহের প্রাণ পরীক্ষা করলেন। 

প্রত্যেকেই যে তার বুকের এক একট পাঁজর, শোকাহত ও অনসম্ধানরত 
মান্টারদা আরও এাগয়ে চলেছেন । তাঁর শোকাতুর মনের আশংকা হয়ত এই 
অন্ধকারে আরও মৃতদেহ অনাবষ্কৃত থাকতে পারে । টলটলায়মান পদে এই 
ভাবে খুজতে খুজতে দেখতে পেলেন গাল বিদ্ধ মৃতপ্রায় একটি দেহ। 
দেখেই বিচ্ছেদ বেদনায় তাঁর বুকের হাড়গলি গুশড়য়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ে, 
শোকে-দুঃংখে আভভ্‌ত তিনি । অশ্বিকার্দা আহত । যম তাঁর শিপরে দাঁড়িয়ে । 
এই সংকট মৃহর্তে অশ্রু 'দিয়ে পৃজা ছাড়া আর 'কিই বা করতে পারেন! 
সান্টারদার চোখ ফেটে জল এল । বুকভেঙ্গে একটা দীর্ঘ*্বাস বোরয়ে পড়ল! 


মৃন্তির সোপান জালালাবাদ ১০৭ 


তবুও অনেক কিছ? মুখ বুজে সহ্য করতে হয়--, অনেক দুঃখ, অনেক 
বেদনা । 

মান্টারদার আশঙ্কা অধ্বিকাবাবুর প্রাণ বাঁঝ নাই । বেদনা বিধূরকণ্ঠে 
ডাকলেন-- “আঁম্বকাবাব্‌, যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে। হানাদাররা 
পাঁলয়েছে। আপাঁন আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা আপনাকে সাহায্য করব, 
সঙ্গে নিয়ে যাব ।” 

আঁধম্বকাদা আত ক্ষীণকন্ঠে অস্পন্ট উচ্চারণে, ধিছুটা ইঙ্গিতে, কিছুটা 
ধরা গলায় খাবি খেতে খেতে বললেন-_-“মান্টারবাব আমি, আর বেশিক্ষণ 
নাই, আমার জন্য আপনারা ভাববেন না। আপনি সকলকে নিয়ে এই 
বিপজ্জনক এলাকা থেকে চলে যান । আপনার দায়িত্ব অনেক | গোটা ভারতবর্ষ 
আপনার 'দিকে চেয়ে থাকবে । সারা ভারতবর্ষে আপনার দর্শন ছাড়য়ে দিতে 
হবে ।” বলেই আম্বকাদা থেমে গেলেন । হাঁপাতে লাগলেন । মুখ হা করে 
কয়েকবার নিশ্বাস প্রবাস 'নলেন । আবার ধীরে ধীরে থেমে থেমে বলতে 
লাগলেন, “মাম্টারবাব্, আমি লক্ষ্য করোছ-_ আমাদের ভাইরা সকলেই 'নিঞ্জেকে 
একশ” ভাগ বিশ্লবা ভাবে । তাদের দায়িত্ববোধ, শৃখ্খলাবোধ, কঠোর শ্রম করার 
ক্ষমতা অসাধারণ ।৮ এই বলে পকেট থেকে দরকারি কাগজপন্ন ও কয়েকটা 


টাকা মান্টারদাকে দিয়েই তান চেতনা হারালেন । 
“মরণ নাগর পারে তোমরা অমর” 


সম্মুখ যুদ্ধে ইতিহাস রুনা করে দেশের আলোকবাঁতকা হয়ে যারা 
জালালবাদেই রয়ে গেলেন তাঁরা হলেন- হারগোপাল বল ( টেগ্রা), নিল 
লালা, পুঁলন "ঘোষ, মধুসদ্রন দত্ত, জীতেন দাশগুপ্ত, নরেশ রায়, 'বিধ্‌ 
ভট্টাচার্য, শ্রিপৃরা সেন, শশাঙ্ক দত্ত ও প্রভাস বল । আর অত্যন্ত বাভৎসভাবে 
আহত হয়ে বন্দী হন অন্ধেম্দু দীষ্তার | বন্দী অবস্থার ম্বাকারোন্তর জন্য 
বহু অত্যাচার সহ্য করে ২৩শে এাপ্রল ১৯৩০ শ্রাণ্টাব্দে শহীদের মৃত্যুবরণ 
করেন । আর মাত কানুন গো ? ২৩শে এীপ্রল মৃতপ্রায় আহত মাঁতকে বর্বর 
ইংরেজ সৈনা জীবন্ত জনালয়ে দেয় | এই ্বাদ্শ শহাঁদ ম্বর্গের দেবতা নয় | 
জনগণের পুজার বিগ্রহ হয়ে দেশবাসীর মনের মাঁণ কোঠায় বেচে রইলেন । 

তাদের ভাকে দেশের ঘুম ভাঙল | তাঁদেরই আলোতে একদিন শঞ্খালত 
দেশ পথ দেখল । 


১০৮ মৃন্তর সোপান জালালাবাদ 


য.স্ধক্লাম্ত, শোকাচ্ছন্ন বিজয়ী বীরবৃন্দ সারিবদ্ধ হয়ে নতাঁশরে মৃতদেহের 
পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের মন বিয়োগ ব্যাথায় আকূল। আত্মাকে 
বিস্জন 'দিয়ে যে সমস্ত মহাপ্রাণ তাঁদের আত্মাকে অক্ষয় করলেন, সেই মহা- 
সৈনিকদের সৈনিক মধ্যাদায় স্যালুট দিয়ে তারা শেষ শ্রদ্ধা জানালেন । অশ্রু 
দিয়ে তর্পণ করলেন, তাঁদের অসমাপ্ত ব্রত উদ-যাপন করতে প্রাতজ্ঞা করলেন । 
পরে পাহাড় হতে অবতরণ করলেন । অবতরণ করার পূর্বে আর একবার 
ফিরে দাঁড়ালেন । অশ্রুপুণ নয়নে নানমেষ দষ্টতে সকলেই মৃতদেহগ্ালর 
প্রীতি চেয়ে রইলেন । হয়তো বেদনাহত হৃদয়ে মৃতের মুখের ছাবাট মনে গে'খে 
রাখতে চেস্টা করলেন । প্রার্থনা জানালেন “সমস্ত শুভকর্মে যেন তোমাদের 
সাহাষ্য পূর্ণ হয়|” শোকাকুলকণ্ঠে মান্টারদা বললেদ--“আজও তোমাদের 
মুখ দেখতে পাচ্ছি, 'কম্তু কাল ? তোমাদের সাথে ছিল শুধু প্রাণ, যাবার 
বেলায় দেশকে তাই তোমরা দান করে গেলে » 

তারপর ভারাক্লাম্ত মনে ধীরে ধারে সবাই পাহাড় হতে অবতরণ করলেন, 
সঙ্গে ছিলেন আহত বিনোদ বিহারী দত্ত আর বিনোদ চৌধুরী । পাহাড়ের 
ওপর উন্মন্ত আকাশের নীচে পড়ে রইল দশাঁট মৃতদেহ ও চারটি মঃমর্য 
আহত । 

সাম্রাজাবাদণদের প্রাতাহংসার ভয়ে, সেই শবদেহগ্ালকে কেউ চন্দন দ্বারা 
চর্টিত করলেন না। নব বস্ম "বারা আচ্ছাদত করলেন না । কোনো পুরোহিত 
মন্ত্র উচ্চারণ করলেন না । কেউ ফুল 'দলেন না। শব সংকার হল না। 

পাঁরত্যন্ত রণক্ষেত্রের বুকে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন মহমূর্য আঁম্বকা চক্রবতাঁ, 
অদ্ধেন্দু দস্তিদার, মাত কানৃনগোয় আর যাকে মৃত বলে ভাবা হয়েছিল সেই 
সুরেশ দে। 

আর ভাগ্য বিপর্যয়ের আবর্তে পড়ে যৃণ্ধোত্তর দলাট চার ভাগে বিভন্ত 
হয়ে পাহাড় হতে অবতরণ করলেন । 

দলের সংহভাগ সংগ্রাম মান্টারদাকে অনুসরণ করলেন ! দাদন পরে 
আশ্রয় লেন দলের একনিঘ্ঠ সদস্য সুবোধ রায়ের নোয়াপাড়া গ্রামের 
বাড়তে । রাতের আঁধার বশতঃ যাঁরা মান্টারদাকে অনুসরণ করতে পারেন 
নি, লোকনাথ বল তাদের সঙ্গে 'নয়ে উঠলেন সঙ্গীতাচার্য সুরেন দাশের 
বাঁড়তে ৷ সেখানে রণক্লাম্ত যোদ্ধারা উফ্ণ অভ্যর্থণা পেলেন । 

জালস্লাবাদের ঝোপের আড়ালে আরও একজনের ছাদয় শোকে কেদে 
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কেদে উঠছে, তান আহত আঁম্বকা চক্রবতাঁ । তান সহযোদ্ধাদের সকলকেই 
ভালবাসতেন । সকলের সুখ দৃঃখকে নিজের সুখ দুঃখ করে নিয়ে সবার 
গুণমুপ্ধ ছিলেন । সকলেই তাঁর অনুগত ছিলেন। সারারাত শত শত আকাশে 
তারার মত তানি মৃতদেহগলোর উপর 'নার্মশেষ দৃন্টি রেখেছেন । তাঁরা যে 
তাঁর আপনঞ্জন, হৃদয়ের অংশ । বহুকাল ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে যারা 
আবদ্ধ ছিলেন আজ তারা এক মহৎ আদর্শের বেদীমূলে আত্মদান করে চিরতরে 
চলে যাচ্ছেন, এই বিচ্ছেদ বেদনা তাঁর হাদয়কে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে । 

আম্বিকা চক্রবতণ” গুরুতর ভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর মুহূর্ত গুনাছলেন। 
বিভীষকাময়শী জালালাবাদের বুকে কখনও মাঘত কখনও যন্ধণা কাতর হয়ে 
বারোজন শহীদের পাশে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন। 

বিধাতা পুরুষ কি অবশেষে তাঁর প্রাত প্রসন্ন হলেন | রাপ্ির শেষ প্রহরে 
এক পশলা বৃষ্টি হল। বৃন্টির জলে তাঁর শরাঁর ভিঙ্জল। বৃন্টির কয়েক 
ফোঁটা জল তাঁর জিভে পড়ল । জিভের অসাড়তা কেটে গেল । বান্টর জলে 
তাঁর শরারের অবসন্নতা দূর হল। তিনি জ্ঞান ফরে পেলেন । কিন্তু শরণর 
দুর্বল। ক্ষতদ্থান হতে এখনও রন্ত ধারা ঝরে চলেছে । কিন্তু মন! অন্তরে 
'তাঁর তখনও ভারত গড়ার অনন্ত শস্তি। 

আঁতকন্টে শুধু মনের জোরে উঠে দাঁড়ালেন । ঠ্যাং ঠক্‌ ঠক করে 
নড়ছে । শরীর থর থর করে কাঁপছে । মাথা ঘুরছে, চ্থির হয়ে দাঁড়াতে 
পারছেন না। রাইফেলের উপর ভর 'দিয়ে দাঁড়ালেন । ক্ষত-বিক্ষত, 'বিকৃত 
দেহগুলো দেখলেন । মনে পূব স্মৃতি ভেসে উঠল- একদিন এ'রাই ছিলেন 
তাঁর আশা উৎসাহ আর উদ্যমের উৎস | মনে ননে বললেন- ভারতের ঘোর 
দার্দনে তোমরা এসোঁছলে, ভারত তোমাদের ভুলবে না। অথচ তাঁর মন 
শোকে আচ্ছন, সঙ্গে সঙ্গে প্রছয গর্বে গৌরবান্বত । এই বারেরা তাঁদের 
গৃত্যু দিয়েই ভারতবাসীর মুন্তির মূল্য জুগিয়েছেন । এই 'দিনাট যেমন 
দুঃখের তেমনি আনন্দেরও | 

এমন সময় আম্বকাদা গোঙানি শুনে বুঝতে পারলেন অর্ধেন্দু এখনও 
জশীবত । তাঁকে আকহল গ্বরে, কাছে আয় বলে ডাকলেন ॥ 

অদ্ধেন্দু শাল্তহীন । বাক-রহত। অনেক কম্টে কাতরাতে কাতরাতে 
খললেন, মান্টারদা'র আদেশ--হুয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু । আবার বাকরোধ 
হল। মর্চন্থা গোলন । 


১১০ মুস্তর সোপান জালালাবাদ 


অর্ধেন্দুর তলপেটে গুল লেগে নাড়িদেশ তছনছ হয়ে গেছে । নাঁড়- 
ভূশীড় বাইরে বোরযে পড়েছে । বিভৎস দৃশ্য । মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙকর | একট? 
নড়তে চড়তে ভয়ানক কষ্ট । আঁম্বকাদা বুঝলেন, যম অর্ধেন্দুর দুয়ারে 


দাঁড়িয়ে । 


“মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী” 


অ.্বকা চক্রবতাঁর অটল প্রাতজ্ঞা, জীবন থাকতে যুদ্ধবন্দী হবেন না। 
তাই শান্তহীন শরীরটাকে টলতে টলতে টেনে নিয়ে চলেছেন । 

কিছুদূর গিয়ে আর টাল সামলাতে পারলেন না । ঢলে পাহাডের ঢালতে 
পড়ে গেলেন ৷ এটা সৌভাগ্য কি দ্ভাগ্য তা 1তাঁন জানেন না। গড়াতে 
গড়াতে উপর থেকে নাচে পড়তে লাগলেন । পাহাড়ের পাদদেশে পড়ে 
শরীরটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার ভয় । কিন্তু রাখে কৃ মারে কে? 
দেশের জন্য তাঁর প্রয়োজন যে তখনও ফুয়োয় 'নি। তাই শরীরটাও ছিমাভন 
হল না। মরতে মরতে আর একবার বেচে গেলেন । ঢালের সাঝখানে একটা 
চারাগাছে আটকে গেলেন । প্রচণ্ড আঘাত পেলেন বটে কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর 
মুখ হতে ফিরে এলেন। 

তখন পুবের আকাশ ফর্সা । দিনমান লাল জামা গায়ে 'দিয়ে হামাগুড়ি 
দয়ে ওপরে উঠছে । 

আঁম্বকাদা'র মাথায় সংকটের পর্বত । ভোরে ভোরে 'বিপদ এলাকা পাঁড় 
'দতে হবে যে। 

পথ দহগম, শরীর দূর্বল সময় কম তবুও আপর্দ এড়াতে বিঘ সচ্ফুল 
এলাকার ওপার যেতেই হবে । তাই সামর্থহীন শরীরটাকে টানতে টানতে 
টেনে নিয়ে চলেছেন । তাঁর যে শিয়রে শমন ! কখনও রাইফেলে ভর দিয়ে 
হাঁটছেন, কখনও হামাগড় 'দিষে এগোচ্ছেন, কখনও বা বুকে হেটে এগিয়ে 
চলেছেন । শরীরের জোরে নয়, মনের জোরে চলছেন 1 শরীর অচল, মন 
শাসাচ্ছে, চলতে হবে । অদম্য ইচ্ছা শাশ্ততে আত কন্টে জালালাবাদপাহাড় 
পিছনে ফেলে অবসন্ন দেহটা নিয়ে অম্বিকার্দা সামনেয় পাহাড়ে প্রবেশ 
করলেন। ৃ 
_ সামুনে দেখলেন শ্যাওড়া, শিমুল, পলাশ গাছের ছায়ার নাঁচে প্রশাস্তিময় 
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এক গৃহা, গৃহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন । সেখানে সময্াপ্তির মাঝে এক 
সুমহান শান্ত পেলেন। 

যখন তাঁর গভপর নিদ্রা ভাঙ্গল তখন সব দিকে ঝলমল আলো । সেই 
উজজবল সূর্য কিরণে দেখতে পেলেন জালালাবাদে পাহাড়ের উপর 'ন্রাটণ 
সৈন্য উঠেছে । আজ নিরাপদ বুঝে 'সপাইগণ মাস্তি যোদ্ধাদের ব্যব্হত 
[জানষপন্ন সংগ্রহ করছে। 

ফটোগ্রাফার মৃত বিপ্লবীদের ফটো তুলছেন । দেশী জওয়ানগন শব 
দেহগ্‌লো একনিত করে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল। পরে অধ্ধে্দ 
দস্তদারকে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। হিংস্র বিবেকহীন পশহগ্যীল 
জীবন্ত মৃতপ্রায় মাতিননগোওকে জওলন্ত আগুনে ফেলে হত্যা করল। 
যুদ্ধবশ্দির সযোগাঁটও মতি পেলেন না। 

সময় বয়ে যায় । সময়ের সঙ্গে বদলে যায় পাঁরবেশ, বদলে যায় মানব্যও । 
গ্রতকাল সন্ধ্যায় জালালাবাদের যোদ্ধাদের ভয়ে ব্রাটশ সৈন্য ছিল জড়সড়, 
আজ সকালে সেই জালালাবাদে সেই সৈন্যদের পর্ণ প্রাতপাত্ত আর দাপট । 

যণ্ণা ও পাঁরশ্রমে অবসন্ন আম্বকা চক্রবতাঁ গুহায় শুয়ে শুয়ে জালালা- 
বাদের সব ব্যস্ততা লক্ষ্য করলেন । অন্ন ও জলে বণ্চিত হয়ে আরও একাঁদন 
তাঁর কেটে গেল। 

২তশে এপ্রল বুধবার সন্ধ্যায় কালো জামা পারাহিত ভীষণ দর্শন 
প্রহরারত এক চৌঁকদার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল, ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 
এতে কন? ( এখানে কে?)। যে কোনও বিরদ্ধ পারাস্থাতর জন্য তিন 
প্রস্তুত ছিলেন । কোমর থেকে ঝট করে রিভলবার বার করে তার বঙ্গ 
লক্ষ্য করে উ*চিয়ে ধরলেন । চক্ষে তাঁর অশ্নি দৃণ্টি। দর্্বাসার মাত” 
দেখে ব্রিটশের গোলাম হতভম্ব । তার হাতের লাঠি মাটিতে পড়ে গেল। 
হাতের হারিকেন কাঁপতে কাঁপতে সামনে রয়েখে দিল। ভয়ে আত্ম-সমর্পণ 
করল। 

তারপর আঁম্বকাদা'্র মিষ্ট কথায় চৌকিদার তৃষ্ট হল। তাঁর বিরাট 
বান্িত্বের নিকট চৌকিদার সম্পূণ নিজেকে সপে দিল। শত নিমিষে 
মি হল । ব্রাটশের অনডর ব্রিটিশ শত্তবকে সর্বশন্তি দিয়ে সাহায্য করতে 
প্রাতজ্ঞা করহা। অতঃপর তারই সাহায্যে আঁম্বকাদা॥ ডাঃ বগলা প্রসাদ চরুবতাঁর 


আতথি হলেন। 


১১২ মুন্তর সোপান জালালাবাদ 
“কান্ডারণ ! তুমি ভূলিবে কি পথ আঁঙ্কে কি পথ মাঝে 1” 


২২শে এীপ্রল রান্ি। অমাবস্যার মতো অন্ধকার রজনী । থমথমে প্রকাত। 
জালালাবাদ নীরব, নিস্তব্ধ । গা ছম ছম করছে। ভয়ে বাতাসও যেন ধারে 
ধীরে বইছে । এই বধ্যভুমতে দায়ত্ব পালন করতে শান্তি নাগ একা দাঁড়য়ে 
আছেন। 

শাশ্তির মনে অশাম্তর ঝড় বইছে । যাদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছেন, 
একসঙ্গে খেলেছেন, এক আখড়ায় শরীর চচ্চা করেছেন, লাঠির অনুশীলন, 
যুষুৎসুর প্যাচ, মৃণ্টিযুদ্ধ একসঙ্গে শিখেছেন, যাদের নিয়ে একঘে স্বাধীন 
ভারতের স্ব্ন রচনা করেছেন, সেই সোদর-প্রাতমদের শবদেহগুপলি আর এক- 
বার পরাক্ষা না করে ছেড়ে ফেলে যেতে শান্তর মন কিছুতেই শাশ্তি 
পাচ্ছে না। 

রোগীর সেবা শহশ্রুষায় শান্তর অভিজ্ঞতা আছে । নাঁড়রগাঁত রন্ত 
চলাচল প্রক্রিয়া, *বাস-প্রশ্বাসের গাঁতি এই লমন্ত শরীর বিজ্ঞানে সে বিশেষভাবে 
তালম গ্রাণ্। বহু যত্বে ও দীর্ঘ দিনের চেথ্টায় আঁজত অভিজ্ঞতা শান্তি 
বন্ধুদের আঁন্তমকালে সেবায় লাগাতে চান । 

শান্ত এখন সৌনক নন, সেবক । 'নিরাশার মধ্যেও শান্তর মনে আশার 
ক্ষীণ বিদয্যং চমকে ওঠে । সেবা করে শতশ্রুবা করে যাঁদ একটি প্রাণ বাঁচাতে 
পারেন! বাঁচাতে নাইবা পারলন, তাঁর যত্বে ও চেষ্টায় যুদ্ধে আহতগণের যাঁদ 
একট; যন্ত্রণার লাঘব হয় তাতেই শান্তির সান্তনা । আর শেষ যাত্রীদের 
সর্বশেষ বাসনাটি যাঁদ কোনোও প্রকারে জানতে পারেন তবেই শান্তর 
শান্তি। 

শাদ্তি বিপ্লবী, তাই মানব হিতৈষা । 'বিগ্লবী শান্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
প্রাতবাদ করেন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্তর ধরেন । আবার রোগে সেবা, দুঃখে 
করুণা, শোকেতে সান্ত্বনা তাঁর জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে 
মশে আছে। 

কোমল, কঠিন আদর্শে গড়া শাণ্তি আদশের সঙ্গে কখনও আপোষ রফা 
করেন না, চিলোমকে প্রশ্রয় দেন না। তাই এই মানবিক বোধের অন্য টানে 
শান্ত মৃত অনুমানে পারত্যন্ত প্রাতাঁট দেহের নিকট যাচ্ছেন । নাঁড় টিপে 
হাতাপন্ডের স্পন্দন অনুভব করছেন । ধ্বাসপ্রম্বাসের গাঁততে ফসফসের 
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ক্রয়া অনুভবের চেষ্টা করছেন । মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তবেই অন্য আর 
একাঁট দেহের নিকট যাচ্ছেন । এইভাবে 'নিশিতে পাওয়া লোকের মত বাহজ্ঞান 
শুন্য হয়ে মৃতদেহের পর মৃতদেহ পরাক্ষা করে চলেছেন । তাঁর মাথার ওপর 
যে মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে সোঁদকে একটুও ভ্রুক্ষেপ নেই। 

[তানি প্রাণের টানে মায়ার বানে ভেসে বেড়াচ্ছেন । এই ভাবেই মায়ার 
স্রোতে ভাসতে ভাসতে এক সময় তানি আটকে গেলেন সুরেশ দে'র পাশে এসে । 
সুরেশের দেহ দেখেই শান্তির মনে সন্দেহ জাগল- এই দেহ'টি যেন অন্য মৃত- 
দেহগাঁল থেকে আলাদা । শাশ্তি অনেকক্ষণ একদৃছ্টিতে গভীর মনোযোগের 
সঙ্গে দেহটি নিরীক্ষণ করলেন। পরে হাঁটু মুড়ে বসে সততার সঙ্গে দেহটির 
*বাস-প্রশ্বাসের গাঁতি অনুধাবন করলেন । প্রাণের লক্ষণ বুঝতে পারলেন না 
তন্ময় হযে হৃংস্পন্দন পরীক্ষা করে অনুভব শান্ত অনুমান করলেন-মৃত 
মনে হলেও সুরেশ মৃত নয় । ক্ষীণ প্রাণবায়ু আত ধারে ধারে প্রবাহত 
হচ্ছে । তবে নিভু নিভু প্রাণ প্রদীপাট ষে কোন মুহূর্তে নিভে যেতে পারে । 
সুরেশ জীবন আর মত্ত্যুর সাম্ধস্থলে পড়ে আছেন । 

এই সঙ্কট মৃহ্‌র্তে শান্ত মূ । তাঁর দরদ-মন এই 1সদ্ধান্তে অটল 
যে, যমের কাছে সুরেশকে ফেলে রেখে সে যাবে না। এই অঠৈতন্য দেহটাকে 
শব্রুষা করে সুস্থ করে তুলতে শান্তর প্রবল আকাত্ক্ষা ৷ কিম্তু নার্সং-এর 
সুযোগ এখানে নাই । জীবন সংশয়ের ক্ষণে টানা হ্যাঁচড়া করতে গেলে মৃত্যু 
আবধারিত। আবার এভাবে এখানে বেশীক্ষণ থাকাণ্ড উচিত নয়, ধরা পড়ে যাবার 
ভয়। নানা সমস্যার আবর্তে পড়ে শান্ত হাবুডুবু খাচ্ছেন। শান্তি অণাম্ত । 

শান্তি চ্ছির করলেন, আঁচ্ঘরতা সমাধানের পথ নয় ॥। একটা কিছু করতেই 
হবে, বিপদে বুদ্ধিই বন্ধু । বিপদে ইচ্ছাণন্তি বাড়ে । এই মুহ্‌তে" মনে যে 
ইচ্ছা জাগবে তাই সে করবে । 

সুরেশকে প্রথমে ডাকাডাকি ঠেলাঠোল করে কোনও সাড়া পাওয়া গেল 
না। তারপর মনের নিদেশে এক অসাধ্য সাধনে ব্রতী হলেন । সংরেশের 
বালঘ্ঠ দেহটা এক অসাধারণ প্রয়াসে বয্্ধারুন্ট শান্তি নিজের কাঁধে তুলে 
1নলেন । অতঃপর রাইফেল ধরে তাতে ভর 'দয়ে উঠে দাঁড়ালেন । 'মনের জোরে 
শান্তির গায়ে এখন হাতির বল। তিনি রাইফেল ভর 'দিয়ে দুই-মনি সুরেশের 
দেহ কাঁধে নিয়ে থপথপ করে হাঁটতে লাগলেন । বেশ দূর যেতে পারলেন 
না। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন, সুরেশের শরীর ছিটকে দরে পড়ল । 

চ 
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শাপে বর হল। শাশম্তির সকল আশদ্কা মিথা করে ঝাঁকানতে সরেশের 
জ্ঞান ফিরে এল । কিন্তু ঘোর তখনও কাটোন । কোথায় আছেন, কেন আছেন 
কিছুই মনে নেই । বিস্মরণ ঘটেছে । স্মত বিশ্রম দূর হতে সুরেশ দেখতে 
পেলেন তারা ভরা আকাশের নীচে সরেশের মুখের উপর ঝশুকে শান্তি 
পলকহীন দন্টতে তার দিকে চেয়ে আছেন । শান্তির দৃষ্টির মধ্য 'দিষে 
ভালবাসার অমৃতধারা বিগাঁলত ধারায় ঝড়ে পড়ছে । শান্তির অন্তর 'নঙ্‌- 
রানো প্রেমশ্দ্ন্টি স'বেশ মখ্ধ নয়নে পান করছেন । তাঁরা যে যদ্ধক্ষেত্রের 
1বভশীষকার মধ্যে আছেন সে মূহূর্তে সব ভূলে গেছেন । 

শান্তিই শান্তি ভঙ্গ করলেন । সুরেশকে বললেন, “ওঠো চল । নিরাপদ 
স্থানে চলে যাই ।, 

সুরেশ তার চেতনাশান্ত ফিরে পেয়েছেন বটে কিন্তু বাকশান্ত তখনও 
পানান । হেটে চলা একেবারেই সম্ভব নয় । শাম্তকে সুরেশ মাথা নেড়ে 
চলার অক্ষমতা জানালেন। হীঙ্গতে তাঁর বুকে গুল করতে বললেন। ইশারায় 
তাকে চলে যেতে অনুরোধ জানলেন । 

এখন শান্তির মন বন্ধুর জীবনের জন্য আত্মভোলা । ভোলানাথ বললেন 
--আমাদের জীবন এক তারেতে বাঁধা, এক সুরেতে সাধা, এক সতোয় গাঁথা । 
তাই, যাঁদ মরতেই হয তবে দৃজনেই এক সঙ্গে মরব, আর যাঁদ বাঁচার চেষ্টা 
কৃতকার্য হতে পার তবে উভয়েই বাঁচব। শান্তির ভাবনা--উপায়হীনের 
উপাব, নয়াতর উপর নিভ“র করাই শ্রেষ্ঠ উপায় । শাম্তর এখন নাতবাক্য 
হল--বিদ্বাস আর প্রতাষ নিয়েই মানুষ বাঁচে । 

আপনা বুঝ পাগলেও বোঝে, কিন্তু শাণ্তি বোঝে না। যে শান্ত বাঁচার 
আধকার প্রাতিষ্ঠা করতে 'ব্রাটশ-বাহনীর বিরুদ্ধে ছিলেন বজ্কঠোর, সেই 
হৃদয় সহযোদ্ধার বিপদে কত স্নেহার্দ, এখন সে কুসুম পেলব থেকেও কোমল । 
নিজের জন্য যে ফাঁসর রঞ্জু ঝুলছে তাঁর সেই খেয়াল নাই। তা বলে শান্তর 
এই পরার্৫থকাতরতা 'নিছক ভাবপ্রবণতা নয় । শান্তি বান্তব-নিষ্ঠ | ব্যায়াম- 
কুন্ততে সুগঠিত সরেশের বাঁলচ্ঠ শরীরটা কাঁধে বয়ে নিচে আনা কেবল 
কম্টকর নয়, কঙ্পনা করাও কঠিন । অথচ সূরেশ অচল । 

এ জাঁটল সমস্যার সমাধান করতে সুরেশের অসমর্থ দেহটা টেনে টেনে 
পাহাড়ের ধারে নিয়ে এলেন। পাহাড়ের ঢালতে গড়াতে গড়াতে 'নিচে নামতে 
লাগলেন, কখনও বম্ধ গাঁত গাঁতশীল কয়ে কখনও দ্রুত গাতবেগের নিয়শ্ম্ 
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করে অনেক ধৈর্য সহকারে ও যত্বে সুরেশের অর্ধমৃত দেহটাকে পাহাড়ের পাদ- 
দেশে নিয়ে এলেন । দেহ নয় যেন পণভ্‌তের একটা পন্ড | 

এই জড়াঁপম্ডাট লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার মানসে শাশ্ত ঘন পাতা- 
পল্লব বীশষ্ট এক 'বরাট বৃক্ষেব নীচে কাজল কালো অন্ধকারে রেখে দিলেন। 

এতক্ষণ শান্তি স্নেহ মমতায় আবষ্ট ছিলেন । বৃম্ধাল পোরয়ে এসে 
তাঁর মোহ ভাঙ্গল। এতক্ষণে তাঁর হ"শ হল তান দলছুট, তিনি একা । 
উপলাষ্ধ করলেন তানি নিঃসম্বল ও অসহায় । 

এই অপরিচিত আত্মীয়, বম্ধুবাম্ধবহীন ম্ছানে এসে শাম্তি হতাশ 
হয়ে পড়লেন । তান গ্থির করতে পারছেন না এখন তাঁর কী কর্তবা » 
কোথায় যাবেন, কোথায দাঁড়াবেন । শান্তি তা জানেন না। 

গ্রাম-চট্টগ্রাম শান্তির নিকট সম্পূর্ণ অপারচিত । এখন কোথায় আছেন 
তাও বলতে পারবেন না । কোথায় গেলে সাহাষ্য পাবেন তার 'চিম্তাও তিনি 
করতে পারছেন না। তাঁর হাত পা বিপদের অক্টোপাসে বাঁধা । এই বিপদের 
সমুদ্রে নমাঞ্জত হয়েও তিনি হতোদাম হনান। বিপদে তাঁর ইচ্ছাশান্ত আরও 
প্রবল হয়েছে । মনে সংকঙ্প করলেন-_বাধার বাঁধন 'ছি্ড়তে হবেই । মনকে 
প্রবোধ দিলেন-_-জগতে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। 

অবশেষে বাস্তব বাদ্ধ তাঁকে পথ দেখাল । শান্তি দলের অনুসম্ধানে 
সম্ধানী দৃষ্টতে দশ দিকেই খোঁজাখশুঁজ শুর? করলেন । এই বিজন জঙ্গলে, 
মানুষ তো নয়ই একটা পশহপাখীরও দেখা পেলেন না। 

তিনি এতে ভগ্নোদ্যম হলেন না। টর্চের আলো ফেলে জঙ্গলের চারাঁদকে 
দূর দূরাম্ত পন্ত আলোর সঙ্কেত পাঠালেন, কোনও হীঙ্গত ফিরে এনা । 

অবশেষে মরায়া হয়ে শত্রুর জানাজানি হয়ে যাওয়ার আশখকাকে অবহেলা 
করে সুদ;রারোহ বৃক্ষে চড়ে উচ্চ স্বরে “মাষ্টারদা “মাস্টারদা' বলে ডাকলেন, 
কারও সাড়া পেলেন না। 

দৌড়াদৌড়ি হাঁকাঁহাঁক, গাছে ওঠা সব ভছ্মে 'ঘ ঢালা হল। যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেও শাশ্ত তার আকাঞ্খিত আপনজনদের দেখা পেলেন না। 


“তিগির রাত্রি, মাতৃমন্ণী যাত্রীরা সাবধান” 


এই' দুঃসময়ে কি করা কর্তব্য সে চিন্তা মাথায় নিয়ে শ্রাপ্ত-শাম্তি বসে, 
পড়লেন ৷ তবে দলের বন্ধুদের দেখা না পেলেও শান্তর এই পারপ্রম সা 
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বার্থ হযনি । নানাদকে জঙ্গলের মধ্যে ছোটাছুটির সময একটি ডোবায় তিনি 
জল দেখতে পেয়োছিলেন । সেই সময়ে তাঁর মাথার-ঘায়ে-কুকুর-পাগল অবস্থা । 
তাই তখন তার মনকে জল আকর্ষণ করতে পারেনি । এখন স্থির হয়ে বসে 
স্মৃতিচারণ করতেই তাঁর অবচেতন মনে জলের ছাঁব ভেসে উঠল । 

1তাঁন জলের সম্ধানে ছটলেন । একট পাহাড়ী ঝণণার জলম্রোত শৃণ্ক 
হয়ে জল জমে ছিল । শান্তি আকণ্ঠ সেই জল পান করলেন । জলপান্নে করে 
সরেশের জন্যও নিযে এলেন । 

জলের নাম শুনেই সহরেশ সতৃষ্ণনবনে অপেক্ষা ছিলেন । শান্তির হাতে 
জলের পাত্রে জল দেখেই সরেশের প্রাণে ষেন জল এল । সুরেশ পান্লের সমস্ত 
জল এক চুমুকে পান করলেন। তৃষ্ণা দূর হল । সেই অমৃত সুরেশের দেহমন 
ভারযষে দল । 

জলের ক্রিয়াগুণে সুরেশ উঠে বসলেন । তারপর দাঁড়ালেন । শান্তি ষেন 
তাঁর চোখকেই বিশ্বাস করতে পারাছলেন না। বিস্ময়াঁবষ্ট মনে ভাবছেন 
তবে কি জলের যাদস্পশেই সুরেশ এখন এক পা দয পা করে হাঁটছেন । 
মুখেও আধো আধো কথা ফুটছে । অস্বাভাবকভাবে রন্ত ক্ষয়ে যাওয়া শরীরে 
দৃঢ়তার প্রকাশ । 

আতীরন্ত রস্ত ক্ষষ ও জলের অভাবেই সুরেশের এই দ্ীর্বপাকের কারণ । 
শাশ্তির মনে দৃঢ় বি*বাস-_আতিরিন্ত রন্তক্ষরণ শরধর দুর্বল করে 'দচ্ছে। তাই 
রন্তানঃসরণ বম্ধ করতে শান্ত ক্ষতস্থানে কষে ব্যান্ডেজ বেধে দিলেন । শাস্তি 
ঃখাঁভভত হৃদয়ে ভাবলেন, সুরেশ বাঁচলেও তার ডান হাতটি জীবনের মত 
নণ্ট হয়ে গেল ! ( সুরেশই বর্তমান লেখক )। 

আমার চোখে এতক্ষণ শাস্তির গাঁতাবাধ ছায়ার ন্যায় প্রাতবিশ্বিত 
হাচ্ছিল। এখন তা স্পন্ট বুঝতে পারছি । 

জলের ছোঁয়ায় এই ভূবনকে যেন নতুন করে দেখছি । আকাশের মত 
অসীম, বাতাসের ন্যায় উদার শান্তির বন্ধুত্ব ও ভালবাসা অনুভব করছি । 

শাঁষ্তর সম্বন্ধে এখানে কিছ বলা উচত বলে মনে করছি। না বললে 
কতব্যচ্যাতি ঘটবে । আমাদের বিবরণে যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে সেটা শান্তির 
বআংাঁশক পারচয় । শাস্তির সম্বন্ধে অন্যান জ্ঞাতব্য বিষয় এরকম £ 

ভারতবর্ষের মহৃন্তি আ্দোলনে সবচেয়ে অগ্রণী চিন্তাধারা থেকে যে পার্ট 
উদ্ভব, সে দলের সভ্য হিসাবে শান্ত নাগ সেই চিন্তাধারা ঠিকভাবে বহন 
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করতে আপ্রাণ চেম্টা করেছেন । দলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে দলের 
বহু ঘাত-প্রতিঘাত পতন উতানের মধ্য দিয়ে নিরবাচ্ছি্ সব্রিয় সহযোগিতায় 
দলের অগ্রগতিকে দ্রুততর করেছেন, আঁত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে । এতিহাসিক 
এই ডামাভোলের দুর্যোগ মৃহহতেও শাম্তি বাস্তব বৃদ্ধির পারিচয় দিচ্ছেন 
সবক্ষেত্রে । 

আরেকটা বিষয় আমাকে আভভূত করল। তা হল, এই ভয়াবহ দুঃখকন্টের 
মধ্যেও শান্তি আমাদের রাইফেল রিভলভারগ্ীল হাতছাড়া করেন নি । শাস্তি 
যে কত বড় চিত্তজয়ী মহাত্মা ছিলেন তা প্রত্যক্গদশ** ছাড়া অন্যের কঙ্পনা 
করাও কঠিন । 

আমার হাতের ব্যান্ডেজ রস্তে ভিজে উঠেছে । ফোটা ফোঁটা করে রন্ত ক্ষত- 
স্থান হতে ঝরছে । শান্তি পুরোনে ব্যান্ডেজ বদলে নতুন ব্যান্ডেঞ্জ বেধে 
দিলেন । রন্তঝবা বন্ধ হল। আমি সুস্ছবোধ করলাম । জল, ক্ষয়িফ:শাস্ত 
পন্রণ করাছিল। ব্যান্ডেজ শরীরের রম্ত শরীরে রাখাঁছল । শরীরে একট? একটু 
করে শান্ত সধ হচ্ছিল, তা আম অনুভব করলাম । 

মনে এখন অসাঁম সাহস । বে*চে ওঠার অতণঁব উৎসাহ । সামনে একট: 
পায়চারী করলাম । হে্টে চলার মহড়া দিলাম । মনে চিন্তার উদয় হল। 
চারাদকে কোথাও সহায় নেই। সামনে দিছনে চারদিকে ঘোর অন্ধকার । 
এই অন্ধকার রজনশতে আমাদের মত অসহায় মানুষের মান্তর পথ খশুজে বার 
করা কি সম্ভব ? অন্তদেবতা আশ্বাস দেন--বিপদের মধ্যেই শান্তর উদ্ভব হয়। 

পথ সঙ্কটের বেড়াজালে ঘেরা, গায়ে রস্তেরাঙ্গা পোষাক, গীলাবদ্ধ ভাঙ্গা 
হাত । এ সমস্ত বাধাঁবঘদ জয় করে এ পথ এগোতে হবে। শান্তির বিচার 
হল--এই বিপদ এলাকায় অপেক্ষা করা হবে আঁববেচনার কাজ। তার যংস্তি 
হল, বিপ্লবীদের বন্দী করার উদ্দেশ্যে দল বে*ধে 'মলিটার? পেন্রোলিং দিচ্ছে। 
প্রকীতির প্রভাবে, এই গভীর রাতে সমস্ত জীবেরই জ্ঞানোন্দ্রয়গলি হয় ভ্ভামত, 
তাই এখন হল আত্মরক্ষার মাহেন্দ্ুক্ষণ । তবে জীবনরক্ষার জন্য জাঁবন হাতে 
?নয়ে চলতে হবে আমাদের | 

শাম্তি তার মনের আশত্কা আমার কাছে প্রকাশ করলেন । আম বললাম, 
এই বিপদ-আবেষ্টনণ থেকে বের হবার জন্য এই স্থান অবশ; পারত্যাজ্য ৷ 
কিন্তু যাবো কোথায় ? শাশ্তি আমাকে পান্না দিলেন--যার নিগ্গের উপর 
ভরসা আছে ভগবান তাকেই সাহাব্য করেন। 
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চাঁরাদকে গাঢ় অম্ধকার | পাহাড়ের ছায়া, বৃক্ষের ঘন পন্র-পল্লবের 
আচ্ছাদন গাঢ় অন্ধকারকে ঘোরতর করেছে । আত 'নিকটের বস্তৃুও আবন্থা 
দেখা যাচ্ছে । কিন্তু প্রয়োজনের কশাঘাতে তব্‌ও চলতে হবে । তাই সাঁচ- 
ভেদ্য অন্ধকারের বুক চিরে চলতে লাগলাম । চলতে চলতে সামনে দেখলাম 
বিরাট পাহাড় । বুঝলাম ভূল পথে এসোছ । 

আবার উল্টো দিকে পথ চলা শুরু করলাম । পথ বিহীন পথে, সন্দেহ, 
আনশ্চিয়তা ও মনে ঘ্বম্ধ [নিয়ে অন্ধকারে সাঁতার কেটে সামনে এগয়ে চলোছ । 
যেকোন মুহৃতে ধরা পড়ার আশংকায় আমরা আতাঁতকত । চোখ কান 
আমাদের সতক। মন মরায়া, উভষেরই সংকজ্প,_এই বিপদ এলাকা ভোর 
হওয়ার পূবেই লগ্ঘন করতে হবে ! সেই উদ্দেশ্যে উদ্ধশবাসে ছুটে চলোছি। 
ভূতে পাওয়ার মত জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড়াচ্ছি । সাহসই জীবন, দঃবলতাই 
মতত্যু, এই ভাবাছি আর ছুটছি। ছ্টতে ছুটতে ঘন বন পাতলা হল । আকাশে 
অজস্র তারা দেখতে পেলাম । দিক-ভ্রমের ভয় দূর হল । একটু এগিয়ে যেতেই 
পায়ের নচে পায়ে হাঁটা পথ অনুভব করলাম । মনে আশা জাগল। 

নিঃ*বাসের কষ্ট হচ্ছে, হাঁপয়ে পড়ছি, তব; মনের জোরে আমরা দৌড়ে 
চলোছ । হঠাং সামনে দেখতে পেলাম দূরে তারার মত কয়েকাট আলো 
মটামট করছে । সেই আলো আমাদের মনেও আশার আলো জ্বেলে 'দিল। 

আর দৌড়াতে পারাছনা । আলো লক্ষ্য করে তখন হাঁটতে লাগলাম । 
শাশ্তর দঢ় বিশ্বাস এ আলো লোকালয়ের আলো । এ আলোই আমাদের 
টেনে নিয়ে চলেছে । 

সত্য বটে, বিপদের জাল খনন করোছ ॥ অহ্ধকার থেকে আলোতে এসোঁছ 
ধকম্তু আপদের হাল থেকে মস্ত এখনও পাইনি । এখন পধশ্ত যা জেনোছ 
তার চেয়ে ঢের বেশী রয়েছে অন্্রানা । বিশেষ করে আত্মগোপনের ব্যবচ্ছাটাই 
অজানা । শাম্তর পিঠে আবার দাট রাইফেল ঝুলছে, সামনে চারটি 
য়ভলবার বাঁধা রয়েছে । আমার সারা শরণর রক্তে রজত | এতক্ষণ অন্ধকারে 
সব ঢাকা ছিল। লোকালয়ের নিকটে এসে মনে নৃতন উদ্ৰ্গ সংষ্টি হল। 
'তবে বারা সর্বন্ব বিসর্জন 'দিয়ে এসেছে তারা মহা সংকটে পড়েও নির্ভয় । 
ভয়ই যে দূর্বলতা । 

পথহারা ধাতে না হই সেজন্য আলো নিশানা করে এক মথে ধেয়ে চলোছ। 
এই আনসা অসসরণ করেই লোকাল প্রবেশ করলাম । 
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বনপর্ব শেব হল। কিন্তু জনমনে রয়েছে লোভ, রয়েছে প্রাতাহংসা 
রয়েছে ভয় । এই িপৃগৃলির নিষ্ঠুরতা থেকে আত্মরক্ষা করতে প্রয়োজন 
আরও বেশী সতকতা । তাই আগে পিছনে সতর্ক দৃদ্টিপাত করতে করতে 
গ্রামের মধো দিয়ে চলোছি, আর কোনও গৃহচ্ছের সহানুভাত পাবার সম্ভাবনা 
নিয়ে গভীর ভাবে ভাবাছ। 

গ্রামাটতে দাঁরদ্র লোকের বাস। অন্ধকার রাঁন্তর স্তথ্ধতার মধ্য দিয়ে 
আত সাবধানে উৎকর্ণ হযে হাটাছ আর ভাবাছ, এই খেটে খাওধা দ-ঃস্থ লোক- 
গুলির জন্যই গ্বাধীনতার প্রযোজন সবচেয়ে বেশশ কিন্তু এই হতভাগা 
নির্ধাতিতদের কিসে মঙ্গল এই সতাটাকেই তারা উপলাধ্ধ করতে পারে না। 
উপবাসে অপনান্টতৈ লোকগুলো অবসাদগ্রস্ত । বে*চে থাকার যে সুখ সে 
চেতনাটহও তারা হাঁরয়ে ফেলেছে । 

তাদের ঘরের চালে খড নেই । ভাঁড়ারে মা ভবানী, ভারতী বিমুখ, পরনে 
নেংট কানি। তার কারণ, রক্ষকের ভমিকায় দাঁড়িয়ে বিদেশী সরকার ভক্ষক 
হয়ে গরীবের ভোগ সাবাড় করছে । তাই চিরকাল তাদের এত দুঃখ । এই 
খাঁট কথা বলবার তাদের সাহস নেই, বুঝবার মত জ্ঞান নাই । সেজন্য তাদের 
ঘরেও আমাদের স্থান নেই । তাছাড়া যুদ্ধের ধয়াচড়া সহ রক্তে সিন্ত যুণ্ধ 
আহতদের আশ্রয় দেবে এমন সাহসাঁ দেশ-বৎসল কোথায় পাব ? কার থাড়ে 
দুটো মাথা আছে ” 

এই জীর্ণ-শীর্ণ কুড়ে ঘর গাঁলর যারা বাসিন্দা, দারিদ্রের পব থেকে 
নীচু তলায় তাদের অবস্থান । জাগরণের আঁতি ক্ষীণ আলো তাদের মধ্যে 
এসেছে বটে 'কিম্তু স্বদেশীয়ানা তাদের মধ্যে উত্তাপ এনে দিতে পার্োন। 
তার্দের জীবনযাল্লা, অশিক্ষা, অজ্ঞতা বৃদ্ধিবাত্ত সম্পন্ন মানুষদের সঙ্গে বিশাল 
ব্যবধান সূশ্টি করেছে । হঠাৎ আমাদের সালিধ্য এই দুরত্ব দূর করতে পারবে 
কি? 

জানি কাম্য সাহাষ্য অয!চিত ভাবে আসবে না। আর তাদের সদিচ্ছার 
উপর নিভ/'র করা যায় কোন ভরসায় ? কিছু লোক আজও রাজসেবাকে দেব 
সেবা ভাবে । 

প্রত্ক্ষ আভিজ্ঞতার 'ভিন্তিতে আমাদের ভিতরে এরকম প্রবল মানসিক 
খড় চলেছে । আর আমরা আধাগোগনের জন্য ইতস্তত দশষ্ট নিক্ষেপ করে 
আগ্য় গ্ধান 'আবিজ্কার করতে চেথ্টা বরাছ ও এশিয়ে চলোছি। 
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ভাবছি এই অক্জাতকলশীল স্থানে এমন মিন্ত কে আছে? কাকে কোথায় 
পাব এমন বিপ্লবী হিতৈষা ? শান্তি সাম্তনা দিল--কর্মেই আমাদের আঁধকার । 
ফলে নয় । 

আমরা এইসব ভাবাছ আর আশায় বূক বেধে ভেসে চলেছি। যেন 
উত্তাল সমুদ্রে হাল বহন ডিও । চলতে চলতে গ্রামের সীমান্তে একটি বাঁড় 
নজরে পড়ল । বাঁড়াট একক ৷ গ্রাম থেকে খানিকটা দরে । এই নীরব 
পনশখথে 'বাঁচহল্ন বাঁড়াটর থেকে কোনও গণ্ডগোল 'নিদ্রামণ্ন গ্রামে পেশছবে 
না। তাই বাঁড়াীটর অবস্থান আমাদের আকৃষ্ট করল । 

এরকমই এক-ঘরে একট বাঁড়র মনে মনে অনুসন্ধানে আমরা ছিলাম । 
অপ্রত্যাশিত চালা ঘরাঁট দেখেই আমাদের মন ময়বের মত আনন্দে নেচে 
উঠল । অকুতোভয়ে বাঁড়াটর দিকে এাগষে গেলাম । 
শান্তিকে আম বললাম*-আমরা আমাদের অসহায়তার কারণ জানিয়ে 
গৃহস্থকে ্বমতে আনতে চেষ্টা করব । আর তা যাঁদ নাপারত্বে বল 
প্রয়োগ করে তাকে অসহায় করে আমরা আমাদের প্রয়োজন আদায় করে নেব । 
নানা পম্থা ! 

শান্ত আশ্বাস দিল, যারা দৃঢ় ও শান্তশাল, জগৎ তাদের প্রাতিই 
শ্রচ্ধাশীল । এরপর বহু ভেবে, বহু আশা নিয়ে আমাদের আকাঞ্খত 
বাঁড়র দোর গোড়ায় গেলাম । দরজায় আঘাত করলাম । 

গৃহস্বামী কপাট খুলেই সামনে রক্তেরাঙ্গা আমার শরীর, যুদ্ধবেশী 
শাঁচ্তকে দেখে ষেন ভূত দেখলেন । ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন । 

শান্তি ধমক দিয়ে তার চাঁৎকার থামিয়ে দিলেন। বিজয়ী শান্তির 
বদ্ধমূল বি*বাস ষে প্রত্যেক বিরোধীকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেওয়ার তার 
আঁধকার আছে । 

ভয়ার্ত গৃহকর্তাকে আমি অভয় দিলাম । প্রবোধ বাকো তার ভাঁতি দূর 
করলাম । শাস্তির প্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বলার ভগ্গী, দৃঢ়তার সঙ্গে বন্তব্য 
ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা গৃহস্বামীর মনকে প্রভাবিত করল । আমাদের রন্তে সিক্ত 
বস্ঘ দেখে গৃহস্বামীর হৃদয় কানায় কানায় সহানুভূতিতে পূণ হল। 
এতক্ষণ আমরা ঘরের বাইরে, তিনি দরজার অভ্যন্তরে দাঁড়য়ে বাদ-প্রতিবাদ 
করছিলেন, আমাদের বীরস্বের বীর গাথা শুনে এখন তিনি আভিভূত । এমন 
বীর ভারতবাসীর সাধ্য পেকে 'তানও গার্বত । তাই অভর্থনা করে গৃহের 
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ভিতর আগাদের বসার স্থান করে দিলেন। বাংলার দেশনাতৃ-সাধকগণ ক্ষুধার্ত 
জেনে পরাঁদন সকালের জন্য রাক্ষত পা্তাভাত আমাদের সামনে এনে 
রাখলেন । 

সেই অমৃত ভোগ দেখেই ক্ষুধার আগুন দ্বিগুন হয়ে জলে উঠল। 
স*ুটকি ছালুন সহযোগে সোৎসাহে পবমান্ন গোশগ্রাসে নিমেষের মধ্যে শেষ 
করে ফেললাম । 

সেই পান্তা ভাত খেষে মনে হল,_ এখানেই ভারত-আত্মার জগবন সঙ্গীত 
ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ৷ এদেশের দারিদ্রুতম মানুষ আঁতাথর জন্য নিজের আহার্ধ 
দান করে হাঁসমৃখে সপাঁববারে উপোস দিতে পারেন । 

ত্যাগের আদর্শ, সেবার ভাব যেখানে নেই, সেখানে দেশপ্রেম, সমাজ-প্রেম, 

জাত-প্রেম স্বার্থ 'সাঁম্ধর কপট আঁভনয় মানত । 

তারপর সেই মহাভোজের পর 'বশ্রাম ও আরামের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা 
শুরু হল | আমা:দর এই আশ্রয়দাতাকে আম বললাম, _-আজ থেকে আপাঁনও 
আমাদের এই স্বপ্নের ভারতের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী । ভারতের স্বাধী- 
নতা যেমন আমাদের প্রয়োজন, তেণান আপনারও । চেয়ে দেখুন এখন আমাদের 
সুখের রজনী ভোর হতে চলেছে । প্রভাত হলেই লোক জানাজানির ভয়, 
আপনার বা আমাদের, উভয়েরই যা বাঞ্চনীয় নয় । আজ আমরা চলে যাচ্ছি, 
যাওয়ার আগে আপনার কাছে রেখে বাচ্ছ এই দুটি রাইফেল, যা আমাদের 
প্রাণ-ভোমরা ॥ এই অন্ধকার রাতে এ দুটি আমাদের দেহরক্ষী ছিল । 'দনের 
আলোতে এগৃঁলই হবে আমাদের বিপদ চিহ্ন । অসুর-দানব সংহারী শান্ত 
আপনার কাছে গাঁচ্ছত রইল । আপাঁন এই তথ্য ঘুর্ণাক্ষরেও কাউকে জানাবেন 
না। আমরা আপনার বাড়িতে 'ছিলাম এ ঘটনাও কাউকে বলবেন না। গোপন, 
গোপনেই থাকবে । 

এই ক্ষণেকের আলোচনার মধ্যেই আমরা বৃঝতে পেরেছি যে আশ্রয়দাতার 
হৃদয় জয় করতে আমরা সমর্থ হয়োছ। শোষণার্রণ্ট জীবনের অবসান করাই 
আমাদের ব্রত। অপমানিত মনুষ্যত্বের এই বিদ্রোহ তিনি উপলাব্ধ করতে 
পেরেছেন । 

সমাজের নীচুতলার মানুষটির মধ্যে এখন পৌরুষ ও বালম্ঠতার চিহ্ন 
ফটে উঠেছে দেখে আমরা আমাদের শ্কিতীর আবেদন পেশ করলাম । গরজ বড় 
বালাই 1 _-আমাদের এই রণসাজ রণক্ষেত্রে ছিল অপাঁরহার্য । স্থান বিশেষে 
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এই পারচ্ছদ পাঁরত্যাগ করতে না পারলে বহু লাঞ্ছনার কারণ হবে । তাই 
বললাম, এইগুূলি এখন শুধু নিত্প্রয়োজনই নয় এগ্ীলর অপব্যবহারে 
ণাবস্লবকেও করবে বিপন্ন । 

তাই ভাই, এখন আমাদের পারচয় পাল্টাতে পরিধানও পাল্টানো দরকার । 
দরকার ছদ্মবেশ, আর অস্নান জানত রুক্ষ আলুথালু চুল, অনাহার জনিত 
ক্রিষ্ট মালন শরীরের পক্ষে লাগাঙ্গ হবে আদর্শ ছচ্মবেশ । সেই জন্য আপাঁন 
আমাদের দুটি পুরোনো ল্াঙ্গ আর দুটি ছেড়া গোঁঞ্জ দিন। যখন যেমন 
তখন তেমন । 

কিম্তু আশ্রষদাতার কাছে উদবৃত্ত কোন জামা-কাপড় নেই । অথচ তিনিও 
আমাদের সম্ভাব্য বিপদের সম্ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন । একটি লাঙ্গ 
1তনি পড়ে আছেন, আর একটি তানি ঈদ ও উৎসবের দিনে পরেন। সেই তুলে 
রাখা একাঁট লাুঙ্গ ও গোঁ শান্তর হাতে দিয়ে বললেন, আমার কাছে আর 
কোনও বাবহার যোগ্য ধৃত বা লুঙ্গ কিছুই নেই | পাঁরধানের অযোগ্য বলে 
অনেকদিন আগে কাঁথা শেলাইয়ের করার জন্য রাখা আছে একটা শত ছিদ্র 
লাঙ্গ । তা তো আর ব্যবহার করা যাবে না। 

আমি তার মুখের কথা টেনে নিয়ে বললাম--তবে সেইটাই দিন, আত্ম- 
গোপনের জন্য তাই হবে সবৌত্তম পোষাক । ছেড়া কাপড় সেলাই করলেই 
জুড়ে যাবে! 

এ কথা শুনে গৃহকর্তা একটি মাটর হাঁড়ি থেকে একটা শতাছন লুঙ্গ 
ও কয়েকটা গেঞ্জী বের করে দিলেন। তাই কোন মতে সেলাই করে পরে 
নিলাম । দারিদ্রের চিহ্ছে আমাদের যাত্রার পোষাক হল বহু মৃল্যবান। 

বাঁড়র মোরগাঁট ক" ক" করে ডেকে উঠল । আমরা বুঝতে পরলাম এ 
হল নশাবসানের প্রথম সত্সেত । সময়ের অপব্যবহার করা আর ঠিক হবে না। 

দ্রুত রিভলবার আর গুলি কোমরে বাঁধতে গিয়ে আমাদের আকেল 
গুড়ঃম । এই জরাজীর্ণ গো আর ল্যাঙ্গর মধ্যে কোন মতেই এই আন্নের়াম্ত্- 
গুলিকে গোপন করা যাচ্ছে না। ঢাকা অবস্থাতেও এগুলি অত্যন্ত অন্যমনস্ক 
পাঁথকেরও নজরে পড়ে যাবে । তখন আর লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে 
না। 

অকংল-পাথারে পড়োছ। জন্নেরাগ্ঘগৃঁল সঙ্গে নিলে ধরা পড়ার জা 
অথচ এগলো শন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব-ভর-হর আয়ু । এই 
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যক্ষের ধন কালনাগের বিষান্ত ছোবলের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে এসোছ। এগাাঁল 
এখন হারে মানিক্যের চেয়েও ম্‌লাবান । বিস্ষাবশ জীবনের মহা সম্পদ | 

এইগনল সঙ্গে নিলে নিশান্তে পথপ্রান্তে ফেলে দিতে হবে, সঙ্গে থাকলে 
দণীপ্তহণীন, তীঞ্চহীন অসাফল্যের মৃতু বরণ করতে হবে । 

উভয় সঞ্কটে পড়ে বিচার গ্বম্ধে আমরা বেসামাল । এইসব নিয়ে যখন 
সাতপচি ভাবাঁছ তখন গৃহকর্তা বললেন, এগ্াীলও আমার কাছে রেখে যান, 
আমি এগুলিরও রক্ষণাবেক্ষণ করব, আপনারা এর জন্য ভাববেন না। 

এ যাব এই মানুষাঁট আমাদের 'নয়েই ব্যস্ত ছিলেন । আমাদের সম্তুদ্টির 
জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই । তাঁর 'নরলস এই আতিথেয়তা আমাদের 'বদ্বাস 
অর্জন করেছে । তাই আমাদের “সাতরাজার ধন" তাঁর হাতেই তুলে দিলাম 
নিশ্চিন্তে । 

আমরা পরস্পরের প্রতি পরস্পর চেয়ে দেখে নিলাম । নতুন সাজে 
আমাদের বেশ মানয়েছে । ঠিক ধেন দুটি মুসলমান কিশোর । 

নতুন বন্ধু মৃসলমানত্থের প্রমান স্বরূপ আমাদের দুটি নমাজের কলমা 
শাখয়ে দলেন ।-_বিপত্তারনী ছলনা । 

রান্ত নিষ্তথ্ধথ। শান্ত চরাচর । নীল আকাশ নির্ঘে। তিনজনের 
হ্বদয়ই বেদনায় আকূল ॥। তারপর গুপ্ত মন্ত্রনা শেষ করে, গুঞধধন রেখে, 
ছদ্মবেশে কর্পদক হশন অবস্থায় কম্টকময় পথে পা বাড়ালাম । 


পমান্ত 


পরিচয় 


যাদের রন্ত্ে সিস্ত হজ ভারতের ধরণণতল, 
ধারা, যাওয়ার আগে জাগিয়ে গেল দেশের তর্‌শ দল । 


সেই দ্বাদশ শহীদদের সংক্ষর্ধ জীবন-পাঞ্জ নিম্নে দেওয়া হ'ল । 


হরিগোপাল বল (বয়স ১৪) 

সবাই ডাকত টেগরা! নেতা লোকনাথ বলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । জন্ম 
ধোরলা গ্রামে । বাস করতেন পাথর ঘাটায় ৷ পড়তেন মিউীনাঁসপাল স্কুলে 
দ্বায়িত্বশীল সরকারখ কমণচারীর ছোট ছেলে টেগরাকে পিতার কঠোর শাসনের 
মধো পালিত হ'য়ে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত । "তান 
দেখতে যেমন ছিলেন ফুটফুটে সুন্দর, বাঁপ্ধতেও ছিলেন তেমান চটপটে । 
একই দেহে রূপগুণের সঙ্গম হয়েছে । প্রাণচাগ্লো ভরা তার বালষ্ঠ দেহের 
মধ্যে ছিল সদা জাগ্রত উদ্যমশণল একটা মন; ষে মন দ্বারা তিনি বিপ্লবী 
দলে কমঠি কম্মঁর:পে গনজের একটা স্থান করে নেন । স্বীয় বাঁম্ধবলে ১৪ই 
এপ্রিলের যুব বিদ্রোহে তান মনোনগত হন । ২২শে এ্রীপ্রলের জালালাবাদ 
যুদ্ধে তিনিই সর্ব প্রথম শহীদ হন । বীরত্বের সাঁহত 'ব্রাটশ বাহিনীর বরুদ্ধে 
বৃম্ধ করেন । মৃত্যুর পূর্ব মূহুতেও তার কন্ঠে ছিল বীরত্বের গান-_ কার 
আগে প্রাণ কে কাঁরবে দান।” মরার সময় মৃত্যুকে পাঁরহাস করে সবাইকে 
ভাক দিয়ে বললেন “আয় কে 'দাবি প্রাণ ।৮ টেগরা এনোছলেন সাথে করে 
মৃত্যুহীন প্রাণ । মরণে তাহাই তান করে গেলেন দান । 

টেগ্রার জীবনের শেষ আহবান £-- 

“সোনাভাই, আম চল্লাম । তোমরা য্‌ক্ধ চালিয়ে যাও” । 


প্রভাস বল (বয়স ১৭) 
প্রভাস বল ছিলেন, হারগোপাল বলের খুড়তাত ভাই । চট্টগ্রামের ধোরল? 
গ্রামে জন্ম । জে, এম, সেন স্কুলের ৯ম ক্লাসের ছাত্র । বৃন্দাবন আশ্রমের 
ব্যায়ামের আখড়ার 'তাঁনই ছিলেন সম্পাদক | এক কথার সর্বে-সর্বা। 
কথত আছে যে প্রভাসের এক পর্বপুরুষ স্নানের পর্বে সারযার 
তেলের জনয হাত পাতিলে গৃহস্বামী তেলের পাঁরবর্তে' তাঁহার হাতে এক 
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মুষ্ঠি গোটা সারষা দিলেন । নি দুহাতে রগড়ে সেই সরিষা হতে তৈল 
শনম্কাষণ করেন । সেই তৈল মাথায় দেন, গায়ে মাখেন ৷ কর্তা বিস্মক্লাবজ্ঠ 
হয়ে তাঁকে “বল' উপাধতে ভাঁষত করলেন । ছিলেন বসু, হলেন বল। গ্রভাসও 
ছিলেন সেই বলা পূর্বপুরুষের সার্থক উত্তর পুরুষ । বল উপাঁধির 
যথার্থ প্রাতানাধ । ব্যায়্যাম শিক্ষক অনম্ত সং প্রাত রবিবারে বৃন্দাবন 
আখড়ায় আসতেন মুষ্টি বৃদ্ধ তাঁলম দিতে । ভীম ভবানীর মত প্রভাসের 
দেহ সৌম্ঠব দেখে ?তাঁন ভাবলেন যাঁদ-_এই মহাবীরেব বল দেশ জননীর 
পূজায় না লাগে তবে বন্য মাতঙ্গের এই শন্তি কোন কাজে লাগবে । তান 
ধীরে ধধরে প্রভাসের মধ্যে বিপ্লবের অনুরাগ সৃষ্টি করলেন । বহ পরাক্ষা 
শনরীক্ষার পর (4১০14 591) অনন্ত সং মাম্টারদার সঙ্গে প্রভাসের পারচয় 
করে দিলেন । ১৯২৯ সনের চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস 'নিবাচনে অনন্ত 'সংহের 
সঙ্গে প্রভাস 'বপ্লবী দলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নামলেন । স্নান নাই,আহার 
নেই, সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যাম্ত কেবল কাজ আর কাজ । তিনি মিউনাস- 
পাঁলটীর কুলীদের মধ্যে প্রচার চালালেন । বারা পূর্বে কংগ্রেস সদস্য 'ছিলনা 
তার্দের নতুন সদস্য করলেন । বার্মী অয়েল কোং মজদুরদের মাণ্টারদার 
দলের পক্ষে ভোটদানে সম্মত করালেন। প্রভাসের প্রচারের ফলে মান্টারদার 
দলের জয়ের দরজা খুলে গেল | বিরাট ভোটের ব্যবধানে নিবণাচনে মান্টারদা 
সদলে জয়ী হলেন । প্রাচীন কংগ্রেস নেতা, মাঁহম দাশ ও শ্লিপুরা চৌধুরণর 
কবজা হতে কংগ্রেস প্রাতষ্ঠানকে স্বাধীনতা যৃণ্ধে আগ্রহী তরুণ নেতাদের 
আধকারে আনেন । সোঁদন তান যে বাদ্ধ ও কর্মদক্ষতার পাঁরচয় দিয়োছলেন 
তা এবং বিপ্লবের প্রাত নিষ্ঠার দৌলতে 'তিনি মান্টারদার হাদয় জয় করোছিলেন। 
১৮ এাপ্রল আঁক্সালয়ারী ফোর্স অস্প্রগ্ার দখলের অংশগ্রহণ করলেন। ২২শে 
এপ্রলের জালালাবাদের প্রথম ও দ্বিতীয় যম্ধে বিশেষ নৈপণ্যের পারচয় 
দিলেন; তৃতীয় যৃণ্ধে প্রাণপণ লড়ে গ্াঁলাব্ধ হলেন । তাঁর বুকের রম্তে 
জালালাবাদের বক্ষ 'সিন্ত হল । জালালাবাদে রন্তের স্রোত বইল । কিন্তু 'তাঁন 
মারয়াও মারলেন না, মানুষের মনে বাঁচা রইলেন । 


মতি কানুনগোয় (বয়স ১৮) 
চট্টগ্রাম জেলার জ্যৈন্ঠপুরা গ্রামে মাতর জন্ম । পিতা দুর্গামোহন 
কানুনগোয় ছিলেন লব প্রাতচ্ঠ হোমিওপ্যাথি চাকংসক। মতি থাকতেন চট্টগ্রাম 
সহরের নম্দনকানন এলাকার ঝাউতলা পাড়ায় । পড়তেন কলোঁজিযেট স্কুলে । 


১২৬ মুন্তির সোপান জালালাবাদ 


1তাঁন ১৯৩০ সনে ম্যাষ্ট্রিক পরাক্ষা দেন । তার সঙ্গে এ স্কুল থেকে পরীক্ষা 
দেন আনন্দ গুপ্ত, সহায়রাম দাশ ও মাহর বসহ। 'সহপাঠী সুখেন্দু দত্ত কয়েক 
মাস আগে ছারিকাঘাতে 'নহত হয়ে ছিলেন । 'তিনি দেহ, মন, প্রাণ সকাল 
বগ্লবের জন্য সমর্পন করেছেন । তাঁর 'দিন রান্নের ভাবনা কি করে একজন 
সার্থক বিপ্লব হবেন । কি করে নব ভারতের প্রাতিষ্ঠা করবেন । রাজনোতিক 
দাসত্ব থাকিতে দেশে স্থায়ী কল্যানের সম্ভাবনা নাই । “যাদশী ভাবনা ঘস্য 
সিম্ধিভবাত তাদ্‌শ ।৮ হয়েও ছিল তাই । বগ্লব সম্ডাবনের জন্য এমন 
কোন কঠিন কাজই ছিলনা যা মাত পারতেন না। মাথ্টারদার আদেশ 
আসল মাতকে বন্দুক দ্বারা হাতের নিশানা ঠিক করতে হবে। মাতির 
সমস্যা বন্দুক তাদের নাই । পরাধীন দেশের নাগারিকদের বন্দ্‌ক রাখা 
অপরাধ ৷ ভারতের দাসত্ব বজায় রাখতে বিদেশ সরকার অস্ঘ আইন বাধবম্ধ 
করেছেন । বন্দুক মাত কোথায় পাবে ? 

তাঁরই প্রাতবাসী ও সহপাঠ মাহর বসুর পিতা আশ বোধ বস সরকারের 
উচ্চপদন্ত কর্মচারী । তাছাড়া সাবাঁডাঁভসানেল আফসার (সদর মহকুমার হ্তা, 
কর্তা, বিধাতা ) মনা রায় মিহিরের পিতার ঘাঁনষ্ঠ বন্ধু । তারা ছিলেন সরকারের 
(910)0] 820/8115 ) বিশ্বস্ত ভৃত্য | 'মাহরের পিতার একাঁট বন্দুক ছিল। 
বন্দুকের আশায় মাত 'মাহরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন ৷ মাহরকে বিপ্লব মন্ত্রে 
আহ্বান করলেন । এখন 'মাহরও বৃঝলেন- কল্যাণের পথ উদ্মৃস্ত করবার 
জন্যই দাসত্ব মোচন করা আবশ্যক | তাই 'মাহরও এখন 'বিস্নবের জন্য যে 
কোনও সরকার বিরোধী কাজ করতে ভয় পায় না। তাই মাত যাহা ভাবিয়া 
ছিলেন তাহা হইল । 

মাহরের বাড়ীতেই অনেক সপারাী গাছ ছিল । সুপার তাক করে লক্ষ্য 
অনুশীলন করতে লাগলেন সংখেন্দ; দত্ত, সহায়রাম দাশ, মাত, কানদনগোয় 
ও মাহর বসু । এহেন অধ্যবসায় মাত 'নজের চাঁরন্র বৌশম্ট্যে ১৯৩০ সনের 
১৮ এপ্রলের যুব বিদ্রোহে মনোনিত হলেন । 'মাহর তার বাবার বন্দুকটা 
১৭ই এপ্রল বিকেল বেলা মাতকে দিয়ে দেয়। মতি অক্সালয়ারী ফোর্স 
অন্ধগার (2176 4১805111125 7০:০5 ০ 20016 1359 000816515 /১110002) 
আকুমণকারাী দলের শন্ত বৃদ্ধি করলেন । ২২শে এাপ্রল ঘ্রিটশ বাঁহনণর 
বিরদ্ধে তিনাঁট যুণ্ধেই শৌর্য ও বীর্ষের নিদর্শন রেখে শেষ যত্ণে গুরুতর- 
ভাবে আহত হয়ে সংজ্ঞা হারান । ২৩ এ্রাপ্রল সকালে 'জল জল বলে অস্পষ্ট 


মান্তর সোপান জালালাবাদ ১২৭ 


আওয়াজ করাছলেন। বর্বর ইংরেজ সৈন্য মাঁতকে যাণ্ধ বন্বর সুযোগাঁটও 
দিলেন না । জলন্ত আগুনে জীবন্ত মাঁতকে পাঁড়ষে মারলেন । যে মৃত্যুর 
প্রাণ আছে মাত সেই মৃত্যুবরণ করলেন । 


নরেশ রায় (বয়স ২৭) 


নরেশ রায় ছিলেন ময়মনাসংহ ীজলার নেত্রকোনা মহকুমার রাক়পাড়া 
গ্রামের গারশ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র । মেধাবী বলে গ্রামের স্কুলে নরেশের 
সুনাম ছিল । পরে ময়মনাসংহ শহরের এডওয়ার্ড স্কুলে অধ্যায়নকালে জেলার 
সর্বতোকৃণ্ট মৃণ্টি যোদ্ধার সম্মান অর্জন করেছিলেন । সেই স্কুল থেকে 
কাতত্বের সঙ্গে ম্যাট্রক পাশ করে নরেশ চট্টগ্রামে এলেন ডান্তারী পড়তে । এখানে 
এসেই তানি জীবনের পথ খুজে পেলেন । সর্ষসেনের বিপ্লবী দলে যোগ 
দিলেন । মানব চীরন্রের জহবী, সূর্ধসেন কারত-কর্মা নরেশকে গুগ্তচরের 
উপর চরবৃ।ত্ততেশনয়লোগ করলেন । নরেশের তৎপরতার জন্য শুলিশ বার বার 
বোকা বনতে লাগল ॥ ১৮ই এপ্রলের যব উত্থানে নরেশ ইউরোপিয়ান ক্লাব 
আরুমণের নেতৃত্বেধ দাযত্ব পেলেন । 'িম্তু ইউরোপীয়ান শূন্য ক্লাব তান 
আক্রমণ করলেন না । ২২ এপ্রলের জালালাবাদ যুদ্ধের প্রথম ও গ্বিতাঁয় 
পর্বে অতুলনীয় পৌরষত্ত্বের পারিচয় 'দিয়ে দলকে জয়ী করতে সাহাব্য করলেন। 
তৃতীয় যুদ্ধেও প্রাণপণ লড়াই করেন; যুদ্ধের চূড়ান্ত জয়ের সাম্ধক্ষণে মোশন 
গানের এক গুচ্ছ গুলি নরেশের প্রশস্থ বক্ষকে অজন্্র ছিদ্রে চালুনশ করে 'দিল। 
২২শে এ্রীপ্রলের গোধূলী লন্নে নরেশ আত্ম [বসজ'ন দিয়ে আত্মাকে অক্ষয় 
করলেন । 


প্ুলিন ঘোষ (বয়স ১৮) 


পিতা জগধ্চন্দ্র ঘোষ । গোসাইডাঙ্গা গ্রামে জন্ম । স্কুলে পড়াশহনায় 
ভাল বলে পালনের নাম ছিল । বংসররান্তে ক্লাসের সর্বোচ্চ নম্বর, 
পালনের প্রায় বাঁধা ছিল । পৃলন যেমন ধাঁমান তেমান ব্যার্খমান 
ছিলেন । ছোট পঁলনকে চোখে চোখে রাখতে বড় বড় ' গোয়েন্দারাও হিমসিম 
খেত । পাালশ এই দেখল পালন সাইকেল চড়ে দ্রুত চলেছেন, সরকারের 
্পাইও চলল তার পিছনে পিছনে । স্পাই রাজ্তার চৌমাথার গিয়ে দেখল 
পালন নাই । টিকাঁটাকর গন্ধ পেয়ে পলিন হাওয়া, হতবাক সরকারের 


১২৬ মৃন্তির সোপান জালালাবাদ 


নজরদার ৷ এহেন চতুর ছেলে মান্টারদার মন কেড়ে নেবে তাতে সন্দেহের 
অবকাশ কোথায় ! বিনা পরামর্শেই ১৯৩০ সনের ১৮ই এাপ্রলের যুব বিদ্রোহে 
আই, আর, এ, তে সব্রিয় সদস্য হসাবে তিনি উপযাস্ত বিবেচিত হলেন। 
১৮ই এপ্রলে প্ীলশ লাইনের অস্ত্রগার আঁধকার-এ অংশ 'নলেন। ২২শে 
এপ্রলের প্রথম দুইটি যুদ্ধে পুলিন এক দহ্জর প্রাতিরোধ গড়ে তুললেন এবং 
1বন্লবী দলের বিজয় স্বানশ্চিত করলেন । তৃতীয় বারের যুদ্ধে যখন গলির 
তান্ডব চলছে গ্লর আঘাতে গাছের পাতা ছি*ড়ছে, ডাল ভাঙ্গছে জালালাবাদে 
মাটি উতক্ষপ্ত হচ্ছে, ধক্্ায় আর ধূলায় রণভূম অন্ধকার । বদ্ধ তুঙ্গে। 
এমন সৎকটপূর্ণ সময়ে পৃলন শুইয়ে নয়, এাগয়ে যাওয়ার যুদ্ধে তৎপর । 
পুঁলন সামনে এগচ্ছেন, লক্ষ্য চ্ছির করছেন- গুলী ছ“ড়ছেন । এই গালর 
ঝড়ের মধ্যে একটা নয় দুটো নয় কয়েকাঁট গুলি পুনের বক্ষ পঞ্জর গাড়ে 
[দল । পুীলন অমর মরণ বরণ করলেন । 


অর্ধেন্দু দস্তিদার (বয়স ২০) 

ণপতার নাম চন্দ্রকান্ত দাঁন্তদার। জন্ম ধলঘাট, চট্রগ্রাম । অর্থে্দু 
গপতামাতার সঙ্গে চন্দনপুরায় বাস করতেন। চ্ছানীয় কলেজে পড়তেন । 
শবজ্ঞানের ছান্ন অর্রধেন্দু ছিলেন অধ্যাপকদের স্নেহধন্য, ছাত্রদের সর্বকর্ম 
চিন্তা ও আনন্দের নেতা, মাণ্টারদার প্রিয়পান্ন । তান যে কত বড় আত্ম 
চত্তজয়ণ মহাত্মা ছিলেন তার পাঁরচয় নিচের ঘটনা হতে পাওয়া যায় । 

একদিন বোমা তৈরীর সময় বিস্ফোরণে আঁব*্বাস্যভাবে অর্ধেশ্দুর সব 
শরীর জলে যায় | শরীরের মাংস ঝৃলে ঝুলে পড়ে । চ্ছানে স্থানে শরীরের 
হাড় দেখা যায় । বকৃত বভৎস দৃশ্য । জানাজানির আশঞ্কায় এত বড় 
হাদয় বিদারক যন্নাফে শুধু মানত কয়েকটা আহা, উহুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে 
সমন্ত কম্ট তান হজম করেন ৷ পাঁলশ এই বোমা কান্ডের বিশ্দু বিসর্গও 
জানতে পারে নাই । সেই দুর্ঘটনার ঘা ভাল করে নিরাময় হতে না 
হতেই আবার তান যুব বিদ্রোহে যোগ দিলেন । ১৮ই এপ্রল ও ২২শে 
এপ্রলের সকল 'বিপাত্তকে বারত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করেন। বারের তো মৃত্যুর 
ভয় নাই, তাই নিজেকে অরক্ষিত রেখেই তিনি শন্তু নিধন যঙ্জে মেতে উঠলেন। 
সেই সময় বিপক্ষের কতকগুলী গাল এসে অধ্ধেম্দুর তলপেটটা তছনছ 
করে দিল । পেটের নাড়শভাঁড় বের হয়ে পড়ল । ভয়ানক ভয়াবহ দর্শন, 
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মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর ॥ শেষরান্নে আহত আঁম্বকা চক্রবত্তাঁ তাঁকে অনুসরণ 
করতে প্রস্তাব দিলেন । অদ্ধেন্দু চেল্টা করলেন, পারলেন না। ধরাগলায় 
অস্পন্ট উচ্চারণে আতকম্টে বল্লেন-- “দাদা, আমার শিয়রে শমন । আপনার 
জাঁবন বহু মূল্যবান । আপনার অনেক কাজ বাকাঁ, আপনি চলে যান।” 
বলেই অধ্ধেন্দু মুচ্ছা গেলেন । ২৩শে এপ্রল সকালবেলা সেনাদল অদ্ধে্দু 
কে সাথে করে নিয়ে যায় ও 'িকৎসার্থে হাসপাতালে ভার্ত করে দেয়। 
স্বীকারোঁন্তর জন্য পুলিশ তাঁকে বহ িয্যাতন করে, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করে। সকল জিজ্ঞাসার একটাই জবাব দেন । “বলব না, বঝীরের মত মরতে 
চাই ।৮» কছ-ক্ষণের মধ্যেই বীরের সদগাঁত হল । যে মৃত্যুতে গব“ আছে, সেই 
মরণই অর্দধেন্দু বরণ করলেন । 


ত্রিপুরা সেন (বয়ন ১৯) 


ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার সোনারঙ্গ গ্রাম ব্রিপুরা সেনের জম্ম 
চ্ছান। ন্রিপুরা চট্টগ্রামে মাতুলালয়ে আসেন লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়ার 
আভিলাষে । দশ।সই চেহারার ভ্রিপুরা সেনের গায়ের রং ছিল প্রভাত সৃষ- 
করণের মত উজ্জ্বল । সৌম্য দর্শন & ফুট ৮ ই্ি লম্বা এই বালকি 
ছিলেন শাম্ত 'বন্তু বৃদ্ধি দপ্ত। িস্ঞবী দলে যোগ দিয়ে মাতৃভন্ত 'ত্রপুরা 
ভাবলেন, মানুষ হওয়ার জন্য তাঁর মায়ের আশীব্বণদই তাঁকে পথ দোথয়ে নিয়ে 
চলেছে । মিউনাঁসপাল স্কুলের এই দশর্ঘদেহণ ছাঘ্ট যখন স্বেচ্ছাসেবক 
বাহনীর 'ব্রগে'ডয়ারের ইউনিফরম পরতেন, লোক তাকে দেখে ইংরেজ সামারক 
আফসার ভেবে ভুল করতেন । 

'ন্রপুরা ১৮ই এাপ্রলের চট্টগ্রাম শাসন যন্ত্র বিকল করবার উদ্যোগে যোগ- 
দানের সুযোগ প্রেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং ইউরোপায়ান ক্লাব আরুমণের 
জন্য মনোনত জন । কিম্তু সোদন ছিল গুড ফ্রাইডে (0০০৫ 17108 ), 
শোকের দিন। ক্লাব জন্শূন্য । তাই আক্রমণ করা হল না॥। এই িফলতার 
গ্লাঁন তান ভূলেন নাই । ২২শে এাপ্রলের সংগ্রামে তান '্বিগুন তেজে 
জহলে উঠলেন । মত্ত হাতির ন্যায় তিনি বেপরোক্লা ॥ সবাই যখন শুয়ে লড়াই 
করছেন, তান লক্ষ্যাচ্ছর করে এগয়ে চলেছেন । জয়ের আশায় মাতোয়ারা 
তিনি । গলির আঘাতে আহত হলেন, এখন বাম হাত অচল । তাঁর সোঁদকে 
ছুক্ষেপ নাই ৷ এখন রণ চণ্ডীর রূপ তার। এক হাতেই রাইফেল চাল্চ্ছেন । 

৯ 
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শন্ু নিধন করছেন । সংগ্রামের রূপ যখন সব্বগ্রাসী তখন এই বিরাট দেহ- 
ধারীর দেহটি শত্রুর গুলীতে ক্ষত বিক্ষত হল। মরণের মুখে সহযোদ্ধাদের 
উদ্দেশে বললেন, “যুদ্ধ চাঁলয়ে যাও, বিজয় আর বেশী দূরে নাই” । ক্ষীণ 
কণ্ঠ নিরব হল । 'ন্রপুরা, দুপায়ে দলে গেল মরণ শখ্কারে ; সবারে ডেকে 


গেল বিজয় হত্কারে । 


বিধু ভট্টাচার্য (বয়স ২৪) 

ন্রপুরা জেলার লৌসয়ারা গ্রামের এক নিষ্ঠাবান ধনী ব্রাঞ্ষণ পাঁরবারের 
ছেলে ছিলেন বিধ্‌ ভট্টাচার্য । ম্যাভ্রক পাশ করে তিনি কুমিল্লা হ'তে ডাক্তার 
পড়তে চট্টগ্রামে এলেন । মেডিকেল স্কুলে বিস্লবী নরেশ রায় ও কাক 
ঘোষকে সহপাঠী পেলেন । বন্ধু নরেশ রায়ের সহায়তায় বিধ আত সহজেই 
শিবপ্লবী দলে স্থান পেলেন ৷ রোগ, দারিদ্র্য অধহ্াষিত পল্লীবাংলার সেবার 
সোনার স্বপ্ন বধূর ভেঙ্গে গেছে । মাপ্টারদার ডাকে তাঁর রস্তে লেগেছে সর্ব- 
নাশের নেশা । স্বর্ণপদক নিয়ে বিধ্‌ ডাক্তারী পাশ করলেন বটে, কিন্তু নিঃস্ব 
মানুষের সেবা করা তাঁর হল না। তান মান্টারদার মুখে শুনেছেন-_ 
“বৈদেশিক শাসনকর্তৃত্ব আমাদের দেশের কল্যাণের পথ রুদ্ধ করেছে ।” তানি 
১৮ই এপ্রল ১৯৩০ সনের চট্টগ্রাম ধুব বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন । ১৮ই 
এঁপ্রল সূযোগের অভাবে বিশেষ কিছুই তান করতে পারেন নি। তবে ২২ 
এাঁপ্রলের সম্মুখ সমরে তিনি ছিলেন অনন্য । তাঁর রণকৌশলই 'ছিল বজ্ত- 
পাতের মত অমোঘ । বার বার স্থান ত্যাগ করে কখনও উতরাইতে উঠে পর- 
ক্ষণেই খাঁদে নেমে বিধবংসী ুদ্ধে বধু ছিলেন উন্মাদ | দুই পক্ষেরই প্রচন্ড 
গোলাগুলীর মধ্যে তানি একাই এক 'শ'। যুদ্ধ যখন তান্ডবের রূপ নিয়েছে 
হঠাৎ তিনটি বুলেট বিধূর বুকটা এফোড় ওফোড় করে দিল । হাস্যরাঁসক 
বধ ভট্াচা মতত্যুকে বিদ্রুপ করে বল্লেন “আমারে হানদাইছে রে”। প্রিয় বদ্ধ 
নরেশ রায়কে উদ্দেশ্য করে বললেন “আম চললাম, তুমিও আইয়ো |” 

হে বার তুমি চলে গেলে । দেশ তোমারে অন্তরের অন্তস্থলে রাখল 


আপন করে। 


নির্মল লাল! (বয়স ১৪) 
ধিতৃমাতৃহখন নির্মল দিদির আদরে, যত্বে সোহাগে প্রাতপালিত হচ্ছিলেন । 
১৪ বত্সরের প্রাণপ্রাচূর্ষে ভরা এই উৎসাহী কিশোর ককংসবাজারের সমুদ্রের 
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ধারে বসে স্বস্ন দেখোছলেন- পরাধীন দেশকে ব্রিটিশ অনাচার হ'তে মত্ত 
ক'রে দেশে স্থায় কল্যাণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন । মান্টারদা'র নব জাগাঁতর 
শঙ্খধবনি, নির্মলের মানব মুখী মনকে উদ্বেল করোছিল। তাই মহাজীবন 
বোধের তাগিদে ১৯৩০ সনের ১৮ এপ্রলের সশস্ত অভ্যুত্থানের রুধর প্লাবিত 
সংগ্রামে ম্যান্টমেয় দুজর়্ তরুণের সাথে এই 'কিশোরাঁটও যোগ 'দিয়োছলেন । 
1নম'লের দেশপ্রেম যে সমুদ্রের মতই গভীর ছিল ছোট্ট একট ঘটনা হ'তে তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় । 

বিগ্লবীরা যখন পাহাড় হ'তে পাহাড়ে ছুটাছুটি করছেন, তখন মান্টারদা 
নম'লকে কাছে ডেকে নিয়ে সঙ্নেহে বললেন, “শীনর্মল, এই অনাহার, অস্নান, 
অনিদ্র। আর 'দিনরান্ির ছঃটাছহটির ধকল তোমার এই কাচা বয়সের শরীর সহ্য 
করতে পারবে না। তুম গ্রামের ছেলে, পুলশ তোমাকে চেনে না। তুম 
বাড়ী চলে যাও” | নির্মল বললেন, “মান্টারদা, বাড়ী ফিরে ধাব বলে আম 
আসি নাই । বাড়ী ফিরে গিয়ে এই জীবন দিয়ে আম কি করব ? শরারের 
শেষ রস্তাবন্দহ1টও দেশের মনীন্তর জন্য বায় করব, ইহাই আমার জীবনের লক্ষ্য । 
আমি কি গাঁতায় পাঁড় নাই ! শরীরাণণী বিহায় জীর্ণ নান্যান নবানি সংাতি 
দেহী || 

নির্মল আর বাড়ী গিরে যান নাই । মোঁশনগান, লুইসগান আর রাইফেলের 
শ্রাবণের ধারার ন্যায় গুলীবাঁম্টর মধ্যে দাঁড়য়ে রাইফেল হাতে 'নয়ে শুর 
বিরুদ্ধে লড়ছেন, হত, আহত রক্তমাখা শতুর লাশ লক্ষ্য করছেন। নিভাঁক 
নির্মল, কুছ পরোয়া নোহ মনোভাব য়ে যুঝে যুদ্ধে জয়ী হ'তে চেষ্টা 
করছেন । শেষ রক্ষা নি্মল করতে পারেন 'ান। শল্লুর গুলীর আঘাতে 
মারাত্মক ভাবে আহত হ'য়ে পাহাড়ের গায়ে ঢলে পড়লেন কিল্তু একটও 
কাতরোন্ত করলেন না। 

হে প্রিয়, অমৃতের পুত্ত তুমি । তোমায় ভুলি নাই, ভুল নাই, ভুলি নাই । 


শাশান্ক দত্ত (বয়স ১৮) 
শশাঞ্ক দত্ত । পিতা মণীন্দ্রলাল দত্ত । ডেঙ্গাপাড়া গ্রামে জন্ম । চট্টগ্রাম 
কলেজের 'দ্বিতণয় বার্ধক হ্েণধর ছান্ত। বয়স ১৮ বৎসর । ১৮ই এাপ্রল পলিশ 
অন্মাগার আঁধিকারে অংশগ্রহণ করেন | জালালাবাদ যুদ্ধে আবরাম যুদ্ধ করে 
চলেছেন, শ্রাণ্ত নাই, উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব নাই, বকে অদম? সাহস, 


১৩২ মৃস্তর সোপান জালালাবাদ 


মুখে বন্দেমাতরম, হাতে মাস্কেন্রি রাইফেল । পাথবীর কোন শান্ত নাই তাকে 
পরাজিত করে। অক্লন্তভাবে য্‌ম্ধ করে চলেছেন । উত্তর-প:বের পাহাড়ের 
উচ্চ টিলা হতে হঠাং শত্রুর মেশিনগানের একবাঁক গুলখ শশাৎককে আঘাত 
করলো । সঙ্গে সঙ্গে থাঁলয়ে পড়লেন জালালাবাদ পাহাড়ের কোলে চিরতরে । 
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, জান হে জান তা হয়ান হারা । 


জিতেন দাশগুপ্ত (বয়স ১৯) 


চট্রগ্রামের গেরলা গ্রামে জন্ম । রেঙ্গুনে বেঙ্গল একাডোমতে পড়তেন । 
অন্পাগার আব্রবণের কয়েক মাস প্‌বে চট্টগ্রামে ফিরে এসে ১৮ এপ্রলের 
ইন্ডিয়ান রিপাবাঁলকান আর্মঘর সোনক হিপাবে য্বাঁবদ্রোহে অংগগ্রহণ করেন। 
তারপর চারাঁদন অন্যান্য বস্মবী সাথীদের সঙ্গে অনাহারে আনদ্ায় পাহাড়ে, 
জঙ্গলে 'তান-ও সহযোদ্বা বন্ধুদের পাশাপাঁশ বিউশ সণস্ত বাহনীর সঙ্গে 
আবরাম যুদ্ধ করেছেন । একের পর এক িভীক সৌনকরা প্রাণ 'দিচ্ছেন। 
জতেনের কোন ভ্রক্ষেপ নাই । হঠাৎ যৌশনগানের একঝাঁক গুলী জিতেন 
দাশগনুপ্তের শিরদাড়া সমেত ঘাড়ের অদ্বেক মাংস ডাড়য়ে নিল । তার বৃত্তান্ত 
দেহ জালালাবাদ পাহাড় রাঙ্গষে সেইখানেই পড়ে রইল । 


মযুসূদন দত্ত (বয়স ২৪) 


ণপতার নাম মণন্দ্রকুমার দত্ত । জন্ম চট্টগ্রামের 'বদগ্রামে | মাষ্টারদার 
বিগ্লবী দলের একজন বড় সংগঠক । ১৯২৪ সালে যধন নেতারা সকলেই 
কারাগারে আবদ্ধ [তিনিই তখন বিপ্লবী সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে- 
ছিলেন । স্বাস্থ্য সম্পদ কিছুরই অভাব 'ছিল না তাঁর। বাড়ীর টাকা পয়সা, 
দামী অলঞকার এনে দেন পার্টর জন্য । একাঁদন বাড়ীর * বন্দৃকাঁটও এনে 
দিলেন । ১৮ই এপ্রল রাত্রে পুলিশ আর্মারী দখলে ও ২২শে এপ্রল জালালা- 
বাদ যুদ্ধে তিনি ছিলেন। অন্যান্যদের মত অস্নাত, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, কিন্তু 
রণবীর তেজীয়ান, সম্মুখ ঘুদ্ধের আহবানে বলীয়ান ব্রিটিশের মোশনগানের 
অজন্্ গুলীবর্ষণে বিদ্ধ হ'য়ে জালালাবাদের ব্‌কে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রইলেন । 

ওরে নবীন ওরে আমার কাচা, আধমরাদের ঘা 'দয়ে তুই বাঁচা 


সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের স্বাদীন বিপ্লবী 
সরকারের ঘোষণাপত্র 


[ ১৯৩০ সনের ১৮ই এীপ্রল বিপ্লবী মহানায়ক শ্রীস্য্ সেনের নেতৃত্বে 
চট্রগ্রামের যুবশান্ত “ভারতীয় প্রক্জাতম্্রী বাহন? ; চট্টগ্রাম শাখা” এই নামে 
সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহে আত্ম প্রকাশ করে। বিশ্লবীদের অপ্রতাশিত প্রচণ্ড 
আকুমনে চট্রগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন যন্ত্র চণেশবচ্ণ হয়ে যায়। 
ব্রাটশ সরকারের দুইটি অস্ব্রাগার, যোগাযোগ কেন্দ্র টেলীগ্রাফ ও টোলফোন- 
ভবন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ীবগ্লবীরা আঁধকার করে নেন, দুই 
স্থানে রেল যোগাযোগ 'বাচ্ছন্ন করেন । স্বাধীন চট্টগ্রামে সৃষ্ট সেনের নেতৃত্বে 
একটি স্বাধীন বিপ্লবী সরকারের প্রাতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয় । 


[ঘোষণাটি ইংরেজঈতে লেখা ছিল, তার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল] 
পপ্রয় বিস্লবী সোনকবন্দ । 


ভারতের বিপ্লবের গুর:দায়িত্ব আজ ভারতের গণতন্ত্রীবাহিনীর ওপর 
ন্যস্ত। ভারতবাপীর অন্তরের বাসনা ও উচ্চকাত্ক্ষা পাঁরপূ্ণ করবার জন্য 
আমরা স্বদেশপ্রেমে উদ্ভদ্ধ হ'য়ে টট্রগ্রামে বৈগ্লবিক কম্ম সমাধা করার 
গৌরব অন করোছ । আজ বিশেষ গৌরবের কথা আমাদের বাঁহনী চট্ট- 
গ্রামের ন্রিটিশ সরকারের সদ ঘাঁটগলো আঁধকার করেছে । শব্লুর অস্বাগার 
অধিকৃত, চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় টেলিফোন ভবন বিধ্বস্ত । বহি'্জগতের সঙ্গে 
তারবাত 'বীচ্ছন্ন, রেললাইন উৎপাঁটিত ও মালবাহণ ট্রেন লাইনচ্চাত, বাইরের 
সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থার পারসমাপ্ত ঘটেছে । শর; পরাস্ত । অত্যাচারী 
গবদেশী সরকারের আস্তত্ব লগ । জাতীয় পতাকা আজ উচ্চে উদীয়মান ! 
জাঁবন ও রন্তের বিনিময়ে একে সব্বতোভাবে রক্ষা করা আমাদের কতব্য। 
বিশ্বের গোচার্থে ও স্বাকীতির জন্য ভারতায় গণতন্ত্রীবাহনী চট্রগ্রাম অগুলে 
'রাটশ সাম্রাজাবাদী দসহ্যর শাসন ও শোষনের পাঁরসমাঞ্তি ঘোষণা করেছে । 

চট্টগ্রাম ভারতবর্ষের একট ক্ষুদ্র অংশ, তব্‌ও আশা ও ভরসা করা যায়, 
আজকের জয় 'ব্রাটশ দস্যর কবল হ'তে অঁচিরে ভারত মাতাকে মস্ত করবার 
জন্য ভারতবাসীকে সারাদেশে অনুরূপ বিদ্রোহের আগুন প্রত্জবালত করবার 
উৎসাহ ও প্রেরণা দেবে । 


১৩৪ মান্তর সোপান জালালাবাদ 


ভারতীয় গণতন্জীবাহিন"র চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি, আমি সূ্/সেন, 
এতদ্বারা ঘোষণা করাছ যে, চট্টগ্রাম শাখার গণতন্্রবাহিনীর বতমান পাঁর- 
বদই সামরিক 'বস্লবী সরকারে পাঁরণত হয়ে নিম্ন 'লাখত জরুরী কাজ 
সম্পন্ন করার জন্য নিদেশ দিচ্ছে ৫-- 

১। আজকের জয়কে সুনিশ্চিত করবার জন্য প্রাতিরোধ গড়ে তুলতে 
হ'বে। 

২। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ব্র সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও তাঁন্র 
করে তুলতে হ'বে। 

৩। আভ্যন্তরীণ শন্লুদের দমন করতে হবে । 

8 সমাজদ্রোহী ও লুম্ঠনকারীদের শাসনে রাখতে হবে । 

&। এই সামারক বিগ্লবী সরকারের পরবতণ* নদেশগনল সম্পন্ন 
করতে হবে। আমাদের অস্থায় বন্লবী সরকার চট্টগ্রামে প্রত্যেক সাচ্চা ভরুণ- 
তরুণদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বাধ্যতা, আনুগত্য এবং সীক্ুয় সহযোগগতার 
আশা ও দাবী রাখে এবং দেশসেবকদের ও যাদের অন্তরে মাস্তযুদ্ধের আগুন 
প্রথ্জবীলত আছে, তাদের কাছ হ'তে সহানুভূতি ও সাক্রয় সাহায্য প্রত্যাশা 
করে। 

সামায়ক বি্লবী সরকার দঈঘজনীবী হউক | “বন্দে মাতরম” 


১৮-৪-৩০ তারিখের চট্টগ্রাম সশস্ব ষুব উত্থানের পর, "চাচা আপন প্রাণ 
বাচা” নীতি অনুসরণ করে চট্টগ্রাম সহরের বৃটেন জাত আঁফসাররা স্ত্রী, পুর 
কন্যা সহ ভয়ে একাঁট বড় জাহাজের মধ্যে বঙ্গোপসারে অজ্ঞাতবাসে দিন যাপন 
করছিলেন | সেই লময় জেলা ম্যাঁজন্টেট, পুলিশের ডি, আই, জি, ও জেলা 
পুলিশ সুপারনটেনডেন্ট, কাঁলকাতায় চিফ সেক্রেটারি ও ইনস্পেকার জেনারেল 
অব পহীলশের নিকট সত্বর মিলিটার সাহাযোর জন্য বহু আবেদন করেন। 
এখনও প্রায় ১০০ এক শত আবেদন রাইটারস 'িজ্ডিংয়ের সরকারা দগ্তরখানায় 
রেকর্ড রুম এ আছে । এদের মধ্যে সব্ব সাধারণের অবগ্াাতর জন্য নিচ্মে 
পাঁচখানার উল্লেখ করলাম । 
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১৪০ গুন্তর সোপান জালালাবাদ 


১৯৩০ সনের ২৩ এীপ্রল বুধবারের সকালবেলা ব্রিটিশ আর্মির একদল 
গুরখখাসৈনা অস্তশশ্তে সঙ্জিত হয়ে যুদ্ধবিধ্স্ত জালালাবাদ সরেজামনে তদন্ত 
করতে যায় । তখন জালালাবাদ পাঁরত্যন্ত ৷ পারত্ান্ত জালালাবাদের বুকে 
পড়ে আছে ১০1ট শবদেহ । আর দুইজন আহত মুমর্য় বিস্লবী, ও বগ্লবাঁদের 
"বারা ব্যবহৃত ও পাঁরত্যন্ত আগ্নেয় অস্ত্র ও ১০২২টি কা্টজের খাল খোল । 
ইহা দ্বারা সরকার প্রমাণ করতে চায় যে িবপ্লবীরা ১০২২ট গুলী 'ব্রাটশ 
সৈন্যের বিরুদ্ধে ছ'হড়েছিলেন । আমার মতে এই সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা হতে কম । 
কারণ,জঙ্গল ও গুল্মের মধ্যে সব খুজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। সরকারা তথ্য 
মেনে নিলেও এই সত্যই প্রমাণ হয় যে এই যুদ্ধ প্রলয়ৎকর রূপ নিয়েছিল । 

১নং অস্্রাগার লুণ্ঠন মামলায় সরকার পক্ষ যে প্রমাণ দাখল করোছিল 
তারই বিবরণ 1নন্নে দেওয়া হল । 
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